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বিজ্ঞপ্তি 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালীজা’তের গৌড়ার কথা **" 


বাঙ্গাল! ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সদ্ধলন 
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি 
বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস o 
বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
“মহাপ্ৰাণ বর্ণ Sa 
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(প্রথম সংস্করণ ) 


বাঙ্গাল ব্যাকরণ ও ভাষাতত্বের আলোচনায় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে 
উপযোগী হইবে বিবেচন| করিয়া ১৩৩৩ সালে ও ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত দুইটা 
প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনমুদ্রিত হইল। 

প্রথম প্রবন্ধটী ১৩৩৩ সালে শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যার সবুজ-পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, 
১৩৩৫ সালের তৃতীয় সংখ্যায় | 

প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত। ভাষাগত ক্রিয়াপদ প্রভৃতি তদ্তব 
ঝা প্রাক্ৃতজ শব্দের বানান, উপস্থিত অবস্থায় যতদূর সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার 
ইতিহাস ও প্রকৃতির অনুমোদিত করিয়া লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি । চলিত 
ভাষার একটা শব্দের বানান-সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে : “নোতুন' 
শব্দ । সাধারণতঃ ইহাকে ‘নতুন’-রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটার 
প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে ‘নৌতুন’ : উ-কারযুক্ত এই রূপ হিন্দীতে এখনও 
প্রচলিত আছে। "les হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় tte 
বা ‘নতুন’__সংস্কৃত 'নৃতন শব্দের আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নহে। বাঙ্গালার 
প্রীকুতজ ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান-সন্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের যুগ 
হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ায়, এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে 
বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে ; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও 
ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায়, খুশী-মত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের উচ্চারণ 
এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান 
চেষ্টা দেখা যায়| বাঙ্গালা উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্তী 
অক্ষরে ‘ই’, (Er বা য-ফলা থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ ze 
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হইয়া যায়। ভাষাতন্বের সুত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা 
উচিত, তাহা না করিয়া, এইরূপ শব্দ-সস্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে 
অবহেলা করিয়া, ও-কার না লিখিয়া, পরে ‘ই? বা ‘উঃ থাকিলে, মাত্র অ-কার 
দ্বারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি সুচিত করা হইতে থাকে। ফলে, 
“নোতুন” স্থলে ‘নতুন’, “গোর” স্থলে ‘গরু’ ( সংস্কৃত ‘গো-রূপ’_প্রশংসার্থে বা 
স্বার্থে রূপ শব্দ-যোগ, তাহা হইতে প্রাকুতে ‘গোরৱ, গোর’, তাহা 
হইতে আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে ‘গোর’, বাদালায় “গোর” ), ‘মোতী’ বা 
‘মোতি? স্থলে ‘মতি? (মুক্তা-অর্থে_সংস্কৃত ‘মৌক্তিক?, তাহা হইতে প্রারুতে 
‘মোত্তিঅ’, তাহা হইতে ভাষায় “মৌতী”), ইত্যাদি বানানের উত্তব। শবের 
উৎপত্তি বিচার করিলে, ও-কার স্থলে অ-কার লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই 
বলিতে হয়। 

আরও দুইটা কথা,_প্রবন্ধ দুইটীতে প্রযুক্ত ভারতীয় ভাবার নামে বানান 
লইয়া! “বঙ্গভাষা” ও ‘বদ্দদেশ’ অর্থে আমি সাধুভাষায় “বাঙ্গালা” ও চলিত ভাষায় 
“বাঙ্লা* লিখিয়াছি। আমি “বাংলা” লিখি ai: অনুস্বার দিয়া লিখিলে 
উচ্চারণের হানি হয় না, সত্য, কিন্ত চলিত ভাষায় জাতি-বাঁচক “বাঙালী?, 
“বাঙাল” শব্দের মধ্যে নিহিত, সংযুক্তাক্ষর ‘₹’-এর সরলীকরণে জাত “৬"-র 
সহিত যোগ রাখিবার জন্য, দেশ- ও ভাষা-বাচক নামে e রাখিলেই ভাল 
হয় মনে করি। “বহ্গ?7--আল” > ‘বঙ্গাল’; “বঙ্গাল+ > ‘বাঙ্গাল, বাঙাল" ; 
‘বঙ্গাল’ শবে ফারসী প্রত্যয় ‘অহ: বা ‘আ!’ যোগে দেশের ফারদী নাম 'বর্ধালহও 
বঙ্গাল’; তাহা হইতে মধ্যযুগের ব্দভাষায় “বান্দালা” আধুনিক 'বা্গ লা, 
বাঙলা” ; re অর্থাৎ ওঠ” হইতে ‘গ’-এর লোপে, মাত্র ৬*-র অবস্থান ; এবং 
আগ্ধ অক্ষরে স্বরাঘাত. বলিষ্ঠ হওয়ায়, মধ্যস্থিত অক্ষরের স্বরাঘাত দুর্বল হইয়া 
পড়ে_-ফলে অক্ষর-নিহিত স্বরধ্বনি আ-কারের লোপ। "gon দুই প্রকার 
উচ্চারণ বঙ্গ-ভাষায় বিদ্যমান £ [১] ডিএ, [২] ডি: বাঙ্গালা' > “বাঙলা, 
বাঙলা, বাঙলা” | 'বাঙ্গলা_এইরূপ বানানও অনেকে লেখেন, এবং ইহার 
সন্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই; তবে ইহা সাধু ভাষার অনুমোদিত পূর্ণা্ 
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প্রাচীন রূপ (‘বাঙ্গালা’) নহে, আবার চলিত ভাষার অন্থমৌদিত det: 
বঙ্গের মৌখিক উচ্চারণের অনুগামী রূপ -( ‘বাঙলা? )-ও নহে-_দুইয়ের মধ্যে 
একটা যেন আপস-নিষ্পভি। ‘বাঙ্গালা’ কেবল সাধু ভাষায়, ‘বাদল!’ সাধু 
ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়েই, এবং “বাঙলা কেবল চলিত ভাষায়_এই 
তিনটা বানান-সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে al অনম্ুস্বার দিয়া ge 
লেখা অবশ্য আজকাল বহু-প্রচলিত (যেমন ‘ভেংচা, রং, ভাং প্রভৃতি শবে ); 
কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, 
তাহা জানিয়া রাখা উচিত। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল,_যে স্বরের 
পরে অনুস্থারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের সান্ুনাসিক প্রলম্বীকরণে : “অং 
অত; ০ হিই, ; ৩ উিউ” ইত্যাদি৷ এইরূপ উচ্চারণ প্রাক্ৃতেও 
ছিল। আধুনিক ভারতীয় আর্ধ্-ভাবাগুলিতে, ইহাদের een বা deeg 
শব্দাবলীতে, অন্স্থার হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অন্থনাসিকরূপেই পর্যবসিত 
হইয়াছে ; যেমন “করণকম্ > ‘করণকং’ > ‘করণঅং > ‘করণয়ং>মারহাট্টী 
*করণে?= করণ ; ‘চলিতৱ্যকম্‌’ > ‘চলিতৱ geed > ‘“*চল্লিঅৱ্‌ৱঅং’ > 
গাল্লিঅৱ বঅং__চানিঅব dr গুজরাটা "teg" ইত্যাদি । আজকালকার 
ংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে ও ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে, 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই”_বিভিন্ন 
ও বিশিষ্ট বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে ; যেমন দক্ষিণ 
ভারতে ml ` "em, ge হিম্স, ৱম্শ’, ‘সংস্কৃতম্‌’= opgeet ` উত্তর 
ভারতে 5৭: ‘হংসঃ, রংশঃ, "get ef, বন্দ, সন্দৃক্রিং ; আর 
বঈদেশে ডি: হিংসঃ, বংশ সংস্কৃম্’= ‘হঙ্‌শো, বঙ্‌শো, "leet 
(বা ‘শঙশ্ক্ৰিতে’)। স্থতরাং “বাঙ্গালা ও তজ্জাত ‘বাঙলা’কে ‘বাংলা’ রূপে 
লিখিলে, অন্ুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ( অৰ্থাৎ কিনা ‘বাংলা’ = ‘বাত্খালা’ ) 
ধরিলে, এই বানানকে age বলিতে হয়; অপিচ সমপর্য্যায়ের ‘বাঙ্গালী, 
বাঙালী’ শব্দের সহিত বানানের দৃট্টিগত "rz অনাবগ্তক-ভাবে লোপ 
করিয়া দেওয়া! হয়। 
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আমি ভারতের অন্ত কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার নাম “গুজরাটা, মারহাটটী, 
উড়িয়া’ (চলিত ভাষায় ‘উড়ে’) রূপে লিখিরাছি। এই-সব বিষয়ে একটু 
অবহিত হুইরা যাহারা লিখিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের কেহ কেহ “গুজরাতী, 
মারাঠী, ওড়িয়া’ ইত্যাদি ‘শুদ্ধ’ রূপে লিখিয়া থাকেন ; এবং আমিও এইপ্রকার 
তথাকথিত শুদ্ধ” (অর্থাৎ বে ভাষার নাম, সেই ভাষার অনুমোদিত ) রূপ 
পূর্বে লিখিয়াছি। এখন আমি "গুজরাটা”, ‘মারহাট্রী’ (বা “মারাঠী? ), ‘উড়িয়া? 
(চলিত ভাষায় ‘উড়ে’ ) প্রভৃতি লেখার পক্ষে ; কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা 
ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপা সুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে ; 
আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের ‘বিশুদ্ধ রূপ 
লিখিয়া চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া, অনাবগ্ৃক-ভাবে পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ করা হয় মাত্র। ‘সংস্কৃত পদ গ্গূর্জর-ত্রাঃ হইতে গুজরাত’ শব্দের 
উৎপত্তি__গৃর্জরত্া" > গগুজ্জরত্ত” > "eg > গুদ্ররাত’ ; তাহা 
হইতে ভাষা ও জাতি অর্থে “গুজরাতী”; এবং গুজরাটের লোকেরা বরাবরই 
এই দন্ত্য-ত-যূক্ত পদই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও করে,-__মূর্ধন্ত- 
ট-কার-বুক্ত পদ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত । emt “মহারাষ্টিক > "effet 
১ ‘মহরাঠী’ > raf ; মহারাষ্ট্রনিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্ত 
প্রাচীন বাজালাতে আমরা গুজরাট’ রূপই পাই-_এখানে “রাষ্ট্র” শব্দের সহিত 
যোগ অন্তমান করায়, gë টঃ আসিয়া গিয়াছে ` এবং মহারাষ্টরীর প্রাচীন 
বাঙ্গালা রূপ "ef, মারহাট্টরী?, বা কচিৎ ia, এবং জাতি-অর্থে 
'মারহাট্রা”। মুখে আমরা বলি “গুজরাট-_গুজরাটা হাতী, গুজরাটী এলাচ’, 
“মারহাট্টা দেশ’, ““মারহাট্রী ভাষা’, বা “মারাঠা জাত’, “মারাঠী ভাষাঃ । মুখে 
আমরা বলিয়৷ থাকি ‘উড়িষ্যা, “উড়িয়া”, বা ‘উড়ে’ ; ওড়িশা’, ‘ওড়িয়া’ 
আমাদের কাছে অজ্ঞাত । ‘অসমিয়া? ছাপার হরফে দেখিলেও, সকলেই বলি 
“আসামী”। এই-সকল রূপ আমাদের বাপ্ধালা ভাষার-_যামাদের ভাষার 
প্রকৃতি-অঙ্জ্যায়ী প্রাচীন রূপ! গুজরাটীরা, মারহাট্টীরা বা উড়িয়ারা কি 
বলে বা লেখে, তাহা! দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের 


e 
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বঙ্গ দেশের ও ভাষার নাম “বাঙ্গালা, বাঙলা, বাঙলা’ বা “বাংলা'-কে আমাদের 
মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে ''বংগাল, বংগালী’ ; হিন্দীতেও 
তেমনি লেখে 'বংগাল-দেশ, বংগালী-জাতি, বংগলা-ভাষা”। মহারাষ্্রীয়েরা 
যখন গুজরাট দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার 
শব্দ গুজরাথ, গুজরাধী”ই ব্যবহার করে, কদাচ "গুজরাত, গুজরাতী' লেখে 
না। ‘হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানী’ শব্দকে, তাহাদের বিশুদ্ধ হিনুস্তানী বা SC 
উচ্চারণ ধরিয়া, “হিনোস্তা, হিন্দোস্তানী’ লিখিলে, বাঙ্গালা ভাষার ও বঞ্ভাষীর 
প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, 
Danish, Norwegian, Welsh-এর বদলে, এ-সকল ভাষায় ব্যবহৃত ‘বিশুদ্ধ’ 
কপ Frangais, Deutsch, Dansk, Norsk, Cymraeg লেখা বা বলার 
কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না) en ফরাসীও নিজ ভাষার অঙ্কুরপ, ইংরেজ 
অর্ধে 841৯, ও জরমান, দিনেমার, নরউইজীয় ও ওয়েল্শ, জাতি বুঝাইতে 
Allemand, Danois, Norvégien, Gallais ছাড়া আর কিছুর প্রয়োগ 
করিবে না "Tee রূপের নজীর দেখাইতে হইলে, প্রাচীন যুগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার দিকেই প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হইবে 

প্রবন্ধ দুইটা প্রথম যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় সেইরূপই রাখা হইয়াছে, 
অল্প দুই-চারি স্থানে ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই। sl: 
গতিকে প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল! চলিত ভাষা ও 
সাধু ভাষা উভয়ের ব্যবহার-সম্বন্ধে এই বইয়ের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় এবং ৭১ ও 
৭২ পৃষ্ঠার কিছু বল! হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধু ভাষায় 
শিক্ষানবিশী করা, ইহীর চর্চা করা, এবং বিগুদ্ধ-ভাবে অর্থাৎ চলিত ভাষার 
সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধু ভাষায় লেখা_বাঙ্নালা ভাষায় যাহারা অধিকার 
লাভ করিতে ইচ্ছুক, তীহাদিগের পক্ষে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি 
অপরিহাধ্য, ব্রত বা সাধন|। চলিত ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব 
শব্দ আছে, ধ্বনি-গত ও তদবলনে বর্ণবিন্তাস-গত স্বাতন্্য আছে, নিজস্ব 
বাক্য-রীতি ও নান! রঢ়ি-প্রয়োগ আছে। যাহারা জন্ম- ও শিক্ষা-গত 


ie 


অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে 
তাহাদিগের চলিত ভাষার লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা 
করিবার জন্য, সাধু ভাবার সন্দে-সঙ্গে চলিত ভাবারও ব্যাকরণ আবশ্যক ; 
এখানেও নানা স্থল ও za নিয়মের যে যথেষ্ট বাধাবাধি আছে, অনেক সময়ে 
আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই! মাতৃভাষার আলোচনা আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধার 
বস্তু হওয়া উচিত। এই আলোচনাকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের o 
পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্তক__আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন ও 
জাতীয় চিত্তের ও হৃদয়ের পরিচায়ক আমাদের সাহিত্য, তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ 
প্রীতি ও গৌরব-বোধ এবং দায়িত্বন্ঞান দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এবং আমাদের 
ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক-_ধাহাদের লেখা হইতে আমরা আনন্দ 
বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি__-আংশিক-ভাবেও তাহাদের প্রতি আমাদের 
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের ইচ্ছা লইয়া, সেই পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে আমরা 
যেন কুষ্ঠিত না হই! 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
ভাদ্র ১৩৩৬ সাল, শরীস্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সেপ্টেম্বর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ । 


দ্বিতীয় মৃংস্কৱণেৱ বিজ্ঞপ্তি 


এই সংস্করণের শেষের তিনটা প্রবন্ধ নৃতন করিয়া পুনযু'দ্রিত হইল ; 
ন্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি’ প্রবন্ধটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় ১৩৩৬-সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। “বাঙ্গালা ভাষার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ ও ‘বাঙ্গাল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত 
সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রীযুক্ত প্রিয়প্রন সেনের ও আমার সম্পাদিত Sam 


le 


উপযোগী বাঙ্গালা পাঠমাল! (“সাহিত্য-শিক্ষা” ) পুস্তকের জন্য মং-কর্তৃক প্রথম 
লিখিত হইরাছিল। প্রবন্ধ দুইটা এখন বহু স্থানে নূতন করিয়া লিখিত ও 
পরিবর্ধিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম! “সাহিত্য-শিক্ষাঃ পুস্তকের 
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সেন-রায় কোম্পানী (১৫ সংখ্যক কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা ) উক্ত প্রবন্ধ দুইটা ব্যবহারে তাহাদের সন্মতি দিয়াছেন, 
তজ্জন্ত আমি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । 

এই ক্ষুদ্র পুস্তকপাঠে ছাত্র ও কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে আলোচ্য 
বিবয়-সনবন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব জাগরিত হইলে, সমস্ত শরম সার্থক জ্ঞান করিব। 


মাঘ ১৩৪০, 
গ্রীষ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ | 


তৃতীয় সংস্করণের oe 


‘মহাপ্ৰাণ বর্ণ” শীর্ষক প্রবন্ধটী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল। এটা বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত “হ্রগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা/-র দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই পুস্তকে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে এবং 
ধ্বনিতত্বানুমোদিত International Phonetic Association-এর বর্ণমালায় 
অক্ষরান্তরীকৃত উদাহরণাবলী সমেত পুনর্মু্রিত হইল] বাঙ্গাল! উচ্চারণ-তত্বের 
একটী জটিল অথচ বহুপ্রচলিত বিষয়ের আলোচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই প্রবন্ধটী 
ছাত্রছাত্রীগণের পাঠের জন্য এই সংস্করণে দেওয়। হইল। 

ভন্ঠান্ট প্রবন্ধগুলিতেও অল্প-স্বল্ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর! হইয়াছে | 

এই সংস্করণে বানান-বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাবা-সমিতি 
কর্তৃক অঙ্থমোদিত একটা রীতি অবলখিত হইয়াছে_-রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের 
দ্বিত্ব করা হয় নাই। যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের Te, শব্দটার বুৎপত্তিগত নহে” 
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সেখানে বর্ণীকে পূর্বাবস্থিত র-কারের প্রভাবে a করিয়া লেখা সম্পূর্ণ 
অনাবগ্যক, ইহা বর্ণবিষ্ভাসে জটিলতা আনয়ন করে মাত্র। পূর্বে ee, 29. 
অর্গঘ্য, বর্ন, সর্প, গর্ত প্রভৃতি লেখা হইত; এখন কেহ এরূপ লেখে ail 
তজপ, 9%, ঁ, ্, ৩, দর ধরব” প্রস্থতিও বাঙ্গালা ভাবায় সৰ্বজনগৃহীত হইয়া 
যাইবে । 

ইংরেজী ৪৮র জন্য কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রস্তাবিত নূতন সংযুক্তবর্ণ 
"e এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে । 


আবাঢ় ১৩৪৩, শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


জুলাই ১৯৩৬] 


mei vam oe 


‘বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’-প্রবন্ধে কিছু-কিছু পরিবর্ধন করা 
হইয়াছে, এবং অন্য প্রবন্ধগুলি ago দেখিয়! দেওয়। হইয়াছে । মাঝে-মাঝে 
ভাষাগত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন আর কোনও বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভানয় মুদ্রণযন্ের প্রধান প্রুফ-রীডার প্রিয়বর শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন রায় বিশেষ যত্বমহ কারে এই সংস্করণের প্রগুলি দেখিয়া দিয়াছেন, 
তজ্জন্ত আমি তীহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম 


আমিন ১৩০৯, গ্রন্থকার 
সেপ্টেম্বর ১৯৪২ । 


ue 


ug seat বিজ্ঞ 


বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে দুইটা বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকধিত করিতেছি £__ 

১। রেফের লীচে ব্যঞ্জনবর্ণের Te, অনাবশ্যক বিধায়, পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
কিন্ত rëm বেলায় দ্বিত্ব বাঙ্গালার নিয়ম অনুসারেই সংরক্ষিত হইয়াছে, কারণ 
এখানে “্য’=উচ্চারণে mër. য-ফলা কেবল পূর্ববাঞ্জনের দ্বিত্বের জন্য নহে, 
ইহা ‘সত্য, বাক্য, déi, তথ্য প্রভৃতির য-ফলারই মতন (ককার্”-. কার্ড” 
ূ্ববন্ধে "effet, ব| age, কেবল "ef বা “কার্ড” নহে )। 

২। vr আজকাল অশুদ্ধভাবে যেখানে সেখানে -এর স্থানে ব্যবহৃত 
হইতেছে। শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে এবং বাঙ্গালায় পূর্ণভাবে গৃহীত বিদেশী শব্দে 
‘৪’; ইংরেজী শব্দের" স্বকীয় শুদ্ধ উচ্চারণ দেখাইবার জন্য "SI মাষ্টার, 
a 8. খীষ্টান, ইঞ্টিশন-_বাঙ্গালা শব্দ, 'মাস্টর, জিস্-ক্রাইস্টং ran 
স্টেএন__ইংরেজী শব্দ । এই পার্থক্য রাখা হইয়াছে। 


১৬ই পৌষ ১৩৬৮, গ্রন্থকার 
১লা জানুয়ারী ১৯৬২ | 


সাঙ্কেতিক Te ইত্যাদি 


Steg ব__ইংরেজির '্-এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে। আসামী ভাষার 
বর্ণমালার এই অক্ষর আছে। - 


লু-মূর্ধগ্ঘ ল, দেবনাগরীর ভ। 
বু__ফরাসী 1-9 ধ্বনি, ইংরেজী pleasure, measure 'শবোর ৪-এর মত,=_ 


যেন কতকটা &-এর ভাব | 

*_-কোনও শব্দের পূর্বে এই তারকা-চিন্ন দেওয়ার অর্থ, ও শব্দ বা তাহার 
মতন রূপ লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ach হইতেছে সম্ভাব্য 
বা পুনর্গঠিত রূপ ; আধুনিক কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোনও 
` একটী রূপের বিকাশের ক্রম দেখাইতে গেলে, . ভাষাতত্ববিগ্ার দারা 
এই প্রকার পুনর্গঠিত বা সম্ভাব্য রূপ স্থির করিয়া লইতে হয়। পুস্তকের 
মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই তারকা-চিহুকে, ‘সম্ভাব্য-রূপ” অথবা 
পপুনর্গঠিত-রূপ” বলিয়া পাঠ করিতে হইবে ৷ 


১__পরিণতির, বা বিকাশের, বা বিকারের গতি-গ্োতক চিহ্ন? সংস্কৃত ‘হস্ত’ 


> প্রাকৃত ‘হখ’ > প্রাচীন বাঙ্গালা ‘হাথ’ > মধ্য-বুগের বাঙ্গালা হাত” > 
আধুনিক বাঙ্গালা eis | ৯-চিহ্ুকে ‘পরে’ বলিয়া পড়িতে হইবে_ 
সংস্কৃত “হস্ত পরে প্রাকৃত ‘হথ’, পরে প্রাচীন বাঙ্গালা ‘হাথ’ (aka), 
পরে মধ্য-বুগের বাঙ্গালা হাত’ (হাতংঅ ), পরে আধুনিক বাঙ্গালা erg 
(হাৎ্)। 

এ উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতি-প্থোতক চিহ্ন ঃ এই চিহুকে, পূর্বে” 
বা ‘তংপূর্বে’ অথবা ‘তার পূর্বে” বলিয়া পাঠ করিতে হইবে। ag 
আধুনিক বাঙ্গালা “হেট < মধ্য-যুগের বাঙ্গালা “হেট? < প্রাচীন বাঙ্গালা. 
Late < অপভ্ৰংশ মাগধী "ve < *িহেণ্টা এ মাগধী প্রাকৃত 


৯৯২ 

“হেটুঠাত < গঅহেট্ঠা এ কিঅবেট্ঠা, *অবিট্ঠা? এ কথ্য সংস্কত 
ক অধিষ্ঠাং১- সংস্কৃত ‘অধত্তাৎ’ ; ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে__-আধুনক 
বাঙ্গাল! “হট” (তার ) পূর্বে মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় “হেট? ( হেটুঅ ), (তার ) 
পুর্বে প্রাচীন বাঙ্গালার সম্ভাব্য-রূপ “হেণ্ট” (তার ) পুর্বে মাগধী অপত্রংশের 
পুনর্গঠিত রূপ "ef, sech? gata “হেণ্টা”, তৎপূর্বে মাগধী 
প্রারতে “হেট্ঠা” তার পূর্বে সন্তাব্য-রূপ “অহেট্ঠা” তার পূর্বে সম্ভাব্য- 
রূপ ‘অধেষ্টঠা” বা raf, তার পূর্বে কথ্য-সংস্কতের পুনর্গঠিত রূপ 
“অধিষ্ঠাচ, বার তুল্য ( বা সমান ) সংস্কৃত শব্দ॥অধস্তাৎ'। 

স্-_তুল্যার্থতা at তুল্যোৎপত্তি, বা সগোত্ৰভাব, বা সমান-পধ্যায়-গোতক 
চিহৃ। বাঙ্গালা ‘লাডু’= সংস্কৃত emgeet পড়িতে হইবে_ 
বাঙ্গলা ‘লাডু’, (তার) তুল্য (বা সমান) সংস্কৃত ‘লড্ড্‌ক’। এই ‘=* 
are আবগ্তকমত আবার “অর্থাৎ, অথবা “কল” বলিয়া পাঠ করিতে 
হইবে। 

+__সংযোগ-বাচক,চিহ্ন। ‘এবং অথবা -“আর"--এইরূপে পড়িতে হইবে! 
“কান,+-উ'- “কান: ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে-“কান” আর "E, 
(অথবা “কান” শব্দ এবং 'উ” প্রত্যয়), ফল eg) 

+/-_খাতু-বাচক fei "rg এ পত্র পর্হ < পহির < পরিহ এ পরি- 
4 Jet: ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে-*পর” ধাতু, তার পূর্বে S 
বা ‘পর্হ’, তার পূর্বে “পহির*,তার পূর্বে “পরিহ” তার পূর্বে ‘পরি’ উপসর্গ- 
যুক্ত “ধা” ধাতু । 


pa) ভাষাত gës 


বাঙলা ভাষা! আর বাঙালী জা'ভের গোড়ার কথা 


[ হাওড়া শিবপুর সাহিত্য-নংসদের মানিক অধিবেশনে পঠিত 
(২২ পোষ্ট, ১৩৩৩), ও পরে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ] 


আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির 
আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার 
জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্ত আপনারা আমাকে একটু মুক্ষিলেও 
ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই 
ভাষাতত্বের খুঁটানাটা হচ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়,_আমার যাট্টারী ব্যবসায়ের 
পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে 
প্রিয় হ’লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে, অন্যের কাছে এট তত’ আনন্দ-জনক হবে 
নাঁএ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হয়েছে । কিন্তু আপনাদের 
কাছে আমায় কিছু ব’ল্তে হবে, অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা 
ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত রয়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে 
উপস্থিত হবো ঠিক ক"র্‌তে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের 
এই বাঙালী জাতের উৎপত্তি-সন্বন্ধে যে দুটে| কথা মনে হয়, তাই আজ 
আপনাদের সম্মুখে নিবেদন কারুবো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের 
| আস্থা আর অনুরাগ আছে,_আর নিজের জা’তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, 
বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী রকমে সাত্মাভিমান; অতএব খালি 
বিষয়ের গৌরবের জন্যেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ege 


সাহস ক’র্ছি। b 


২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, SI? 
সংখ্যা হবে আট শ’ থেকে ন’ শ'র মধ্যে । এর ভিতর নাকি দু’ শঃ কুড়িটী 
বর্মাসমেত ভারতবর্ষে বলা হয়; বর্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে 
ব্যবন্ৃত ভাষার সংখ্যা নাকি দাড়ায় এক শ’ ছেচল্লিশ। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে 
লোক-গণনার সময়ে ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মোটামুটা একটি হিসেব নেওয়া 
হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাড়ায় । ভারতবর্ষ নিয়ে” 
কোন কথা ব’ল্তে গেলে বর্মাকে বাদ দেওয়া উচিত কারণ, যদিও বর্ষা এখন 
এই ১৩৩৩ সালে ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি- 
নীতি সব বিষয়েই বর্। ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং 
সিংহলকে ভারতের অংশ বলে ধরা উচিত, যদিও ভিন্ন সরকারদ্বারা সিংহল' 
শাসিত। এখন, ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্য এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হয়েছে__ 
একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক বশতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী, 
দাঁড়িয়েছে। যত’ সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে 
আলাদা ধরে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের 
( প্ৰকৃতপক্ষে ভারত-বহিভূর্ত ) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে’ পড়ায়, 
সংখ্যাটা এত’ ফেঁপে বেড়ে উঠেছে। 

ভারতের ভাষাগুলি চারটি মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে: 
[১] am গোষ্ঠী, [২] ভ্বাবিড় গোষ্ঠী, [৩] অস্টিক বা কোল গোষ্ঠী, 
[৪] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষঠী। আসাম আর বর্মার সীমান্ত, তিব্বত 
আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে” শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা 
আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যার এরা অনেকগুলি, কিন্ত একমাত্র তিব্বতী আর. 
বর্মার বর্মী ছাড়া অন্গুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর 
অতি অল্প-সংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এই-সব ভাষা বলে। কোল, 
গোষ্ঠীর ভাষ! হচ্ছে সাওঁতালী, datt, হো, কুর্কু, শবর dës) কোল 
ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্ত এক সময়ে এই 
শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা! 


বাঙলা ভাষ! আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা ৩ 


ংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাবা বলে তাও নয়,_সব-শুদ্ধ 
] চল্লিশ লাখ-এর কিছু উপর। কোল ভাষা হচ্ছে ভারতবর্ষের সব-চেয়ে প্রাচীন 
| ভাষ।__দ্রাবিড়, আৰ্য্য আর তিব্বতী-চীনা বা lais জাতির লোক ভারতে 
আস্বার আগেও কোল ভাষার ( অর্থাৎ-কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি 
প্রাচীন রূপের ) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্ত প্রতিবেশী আধ্য-ভাবীদের প্রভাবে 
প’ড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণ-শক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল 
থেকেই কৌল-ভাষী লোকেরা আধ্য ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের age 
হ'য়ে আস্ছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোগ-সাধন আর তা’র জায়গায় বাঙলা, 
হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আধ্য-ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা 
| ১৫০ বছর লাগৃবে__অবশ্ত কোল-ভাষীর! এখন যে অন্থপাতে আধ্য ভাষা গ্রহণ 
ক’রুছে সেট। যদি বজায় থাকে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে 
চলে; আর তা”ছাড়া মধ্য ভারতে কতকগুলি অনুন্নত জা’ত আর বেলুচীস্থানে 
ব্রাহুই-জা’তও দ্রাবিড় ভাষা বলে। দক্ষিণ-ভারতে তমিল, মালয়ালী, কানাড়ী 
| আর তেলুগু-_এই চারটে হচ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষটাপন্ দ্রাবিড় ভাষা। বিশেষতে। 
প্রাচীন তমিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়- 
ৃ ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে-ছয় কোটির কাছাকাছি__আর, সুসভ্য দ্রাবিড়দের 
ৃ ছারা আখ্য ধর্ম আর সভ্যতা বাহতে! মেনে-নেওয়ার ফলে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির 
উপর খুব বেশী ক'রে সংস্তের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে (ব্রাহুই আর মধ্য-ভারতের 
অর্ধ-সভ্য দ্রাবিড় জা’তের ভাষাগুলি ছাড়া )। 
তারপরে বাকী থাকে আধ্য 'গোষ্ঠার ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, 
আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-সীমান্ত পথ্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র 
পৰ্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অস্ত এই গোষ্ঠীর একটী বড় শাখ।। 
পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আধ্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার করে দেখলে, 
এই কণ্টা শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেল্তে পারা যায় :_ 
[১] পূৰে’ বা পূরবী শাখা : এর ভিতর বিহারের মৈথিল মগহী আর ` 
ভোজপুরে», যথাক্রমে এক কোটি ছু লাখ, ষাট লাখ পর়ষটি হাজার, আর ছু 


৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


কোটি চার লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে” যথাক্রমে পাচ 
কোটি, সতেরো লাখ, আর এক কোটি এগারো লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত 1* 

[২] মধ্য-পূর্বা শাখা, বা পূর্বা-হিন্দী বা কোসলী: এর তিন প্রকার 
রূপ-ভেদ আছে, _অযোধ্যা-প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের 
ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য-প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের ভাষা ছত্রিশগড়ী; সব-শুদ্ধ 
আড়াই কোটি লোকে এই পূর্বী-হিন্দী বা কোসলী ব্যবহার করে। 

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী-চার কোটি বারো লাখ লোকের 
মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে--মথুরা-অঞ্চলের 
ব্রজভাখা ; কনোজ-অঞ্চলের কনোজী ; বুন্দেলথণ্ডের বুন্দেলী; অম্বালা-অঞ্চলের 
আর দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব-অঞ্চলের মৌখিক ভাষা; আর দিলী-মীরাট-অঞ্চলের 
হিন্দুস্থানী । এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দু'টী,_এক, Er, আর 
দুই, হিন্দী ; এই হিন্দুস্থানী (বা হিন্দী বা উর্দু) ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে” 
প’ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাবা-হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 

[৪] দক্ষিণ-পশ্চিমা শাখা, বা রাজস্থানী-গুজরাটা: এর মধ্যে পড়ে 
মারবাড়ী, মাঁলবী, জয়পুরী, হাড়োতী প্রভৃতি রাজস্থানের নানা বিভাষা, যা দেড় 
কোটি আন্দাজ লোকে বলে ; আর পড়ে গুভ্ররাটী ভাষা, যা আন্মানিক এক 
কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে। 

Le) এই শাখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ভীলী-খান্দেশী উপভাষা- 
সমূহ; এগুলি রাজস্থানের আড়বলা বা আরাবলী পাহাড়ের কোল জাতির থেকে 
উদ্ভূত ভীলদের মধ্যে প্রচলিত ; গুজরাট আর রাজস্থানের সীমানাতেও ভীলী 
ভাষা প্রচলিত ; এবং খান্দেশ-অঞ্চলে মারাঠীর সঙ্গে অল্লনবন্ন মিশ্রিতরূপে এই 
উপভাষা বিদ্যমান । ভীলী ও খান্দেশী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না”_যা'রা এই ছুই 
উপভাষা ঘরে বলে, তারা গুজরাটী আর হিন্দীই সাহিত্যিক ভাষারূপে শিক্ষা করে। 
আটন্রিশ লক্ষের কিছু অধিক লোকের মধ্যে এই উপভাষাগুলি প্রচলিত। 


* লোক-দংখ্য। ১৯*০র আগে নির্ধারিত Linguistic Survey of India অনুলারে। 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা ৫ 


[৫] উত্তর-পশ্চিমা শাখা: এর মধ্যে আবে পূর্বী-পাঞ্জাবী (এক কোটি 
আটান্ন লাখ ), হিন্দকী বা লহন্দী বা পশ্চিমা-পাপ্তাবী (সত্তর লাখ ), আর সিন্ধী 
(ছত্রিখ লাখ )। 

[৬] দক্ষিণী, বা মারহাটি শাখা: ছু কোটির উপর। 

[৭] উত্তরে” বা পাহাড়ী, অথবা হিমালয়ের শাখা : কাশ্মীর আর 

` ER 
পাঞ্জাবের পূর্ব থেকে ভোটান og হিমালয়ের দক্দিণ-অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই 
শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এগুলিকে তিনটা প্রশাখায় বিভক্ত করা 
হয়েছে_(১) পূরবা-পাহাড়ী, গুরখালী বা নেপালী বা পর্বতিয়া aal 
খাসকুরা,_গুরখাদের ভাষা; (২) মধ্য-পাহাড়ী- কুমাউনী, আর গাড়োয়ালী। 
(৩) পশ্চিমা-পাহীড়ী উপভাষাসমূহ। সব-শুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ; কেবল 
নেপালী ভাষার ঠিক সংখ্যা জানা যায় না। 


[৮] নিংহ্লগীণের আধ্য ভাষা সিংহলী, ও মালদ্বীপের ভাষা_ত্রিশ লাখ। 


এ ছাড়া, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চল থেকে 
কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপে ছড়িয়ে” পড়ে। সেই-সব দেশে 
তারা যাযাবর-বৃত্তি বা ভব-ঘুরে” বেদের জীবন অবলম্বন করে। ইংরিজীতে 
এদের 0118 (জিপ্‌সি ) বলে; ইউরোপে বহু স্থলে এই জিপ্‌সিরা এখনও 
আমাদের ভারতীয় আর্ধ্য ভাষাই বলে। 

কাশ্মীরে কাশ্মীরী, আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে 
সম্প ক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,-__যেমন শীগা, চিত্রালী, প্রভৃতি ; 
টনি gt ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্য ভাষাগুলি থেকে একটু তফাত; 
আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাবার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির 
আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টী পরস্পর স্বস্থ-সম্পর্কে সম্পকিত। 


(০) 


খ্ৰীষ্টীয় ১৯৩১ সালের লোক-গণনার হিসেবে, বাঙলা ভাষা পাচ কোটি চৌত্রিশ 
লাখের উপর লোকের মাতৃভাষা । এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে_-আর 


E বাঙ্গালা ভাঁষাতত্বের ভূমিকা 


অ-বাঙালীর কাছেও__নোতুন ঠেকৃবে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে 
বাঁঙলাই হচ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যন্ত লোকের মাতৃভাষা । মাতৃভাষা-হিসেবে 
ভারতে আর কোনও ভাষা এত’ বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবশ্য হিন্দুস্থানী 
বা হিন্দী ভাবা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দী ভাষার স্থান আর প্রসার 
বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই । বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক 
অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা- 
হিসেবে । সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িয্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে 
বাদ দিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক-_পাপ্তাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, 
মধ্য-ভারতে, ম্ধা-প্রদেশের অনেকথানিতে, আর বিহারে হিন্দুস্থানী ভাষাকে 
(তা’র হিন্দী রূপেই হোক্‌ আর উদ রূপেই হোক্‌ ) তা*দের সাহিত্যের ভাষা 
বলে, বাইরেকার জীবনের ভাষা বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছে । এইরূপে প্রায় 
১৪ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখ ভে পাওয়া যায়। কিন্তু 
এই ১৪ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ আন্দাজ লোক হিন্দস্থানীকে 
ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তা*দের মাতৃভাষা ; আর 
এই ১ কোটি ৬০ লাখ ছাড়া, আরও ২২ কোটি আন্দাজ লোক ব্রজভাখা, 
কনোজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দস্থানীর 
সন্ধে এক-ই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যেগুলিকে হিন্দুস্থানীর-ই রূপ-ভেদ 
ব'ল্তে পারা যায়। এদেরও মাতৃভাষাকে হিন্দুস্থানী ব’লে ধরলে, খুব বেশী 
ভুল হয় না। কাজেই যে ১৪ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের 
মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১২ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জাত্‌ হিন্দুস্থানী- 
fron, Dear এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্ণী- 
মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা ভাষা নয়। বাকী ৯ কোটি ৮৮ লাখ ঘরে 
, মারবাড়ী, মালবী, গাড়োয়ালী, আউনী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরে+, মৈথিল» 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; কিন্তু বাহিরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, 
আদালতে, Zero, তারা মাতৃভাষাকে বর্জন ক'রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয় । 
এই জন্যেই হিন্দী বা হিনুস্থানীর প্রতাপ ভারতে এত! বেশী, এই জন্যেই হিন্দুস্থানী 


পাঞ্জাবী 


বাঙলা ভাষা আর বাঁডালী জা’তের গোড়ার কথা ৭ 
ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ’য়ে দাড়িয়েছে, আর এই জন্যেই ভারতের 


লৌক-সমাজে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা 


বেশী জায়গা জুড়ে’ রয়েছে। 
কিন্তু তাই ব’লে বাঙলাব স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের এক-যষ্ঠাংশ 


‘লোক বাঙঙল্া-ভাষী। কত’ লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভ হিসেবে 


ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধারে বিচার za পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান 
হুঃচ্ছে সথ্ম; বাঙলার আগে নাম করতে হয়_[১] উত্তর-চীনা ( ২০ কোটির 
উপর ); [২] ইংরিজী (প্রায় ১৮ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোটি ), 


Tel জৰ্মান (৭1০ কোটি ), [৫] জাপানী (৬০ কোটির উপর ), [৬] স্পেনীয় ভাষা 


, আর [৭] বাঙলা (৫ কোটি ৩৪ লাখের উপর )। Culture 
120805৫ও বা মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষ|-হিনেবে, বিদেশী ইংরিজীর 
পরেই, এ দেশের আধুনিক ভাষার মধ্ো একমাত্র বাউলার-ই আদর বাঙলার 
বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখতে পাওয়া যার,_বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, 
গুজরাটা, মারহাট্রী, তেলুগু, তমিল, কানাড়ী, মীলয়ালী-ভাষী বহু ইংরিজী- 
শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সদে বাঙলা ai ës দেখা যায়, আর বাঙলা 
॥থেকে নিজেদের ভাষায় বই অনুবাদ ক'র্ছেন। হিন্দী বা Se ai হিন্দুস্থানী 
ভাষার প্রচার হ’য়েছিল উত্তর-ভারতের মোগল-যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসক- 
সম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দস্থানীকে ঘা'রা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, 
সংযুক্ত-প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে”পড়ার ফলে। 
‘কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত লোকের পক্ষে নিজের দেশ 
ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহুল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে’ যাবার 
হুযোগ ঘটে-নি। দু'-চার জন শিক্ষিত বাঙালী বারা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার 
দিক্‌ থেকে ধরূলে তাঃরা তলিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু বাঙলা দেশের মধ্যে থেকেই 
তার সাহিত্যের জোরে বাঙলা ভাষার প্রভাব এই যুগে ভারতের শিক্ষিত 
লোকের মধ্যে আর ভারতের অন্যান্য ভাষার উপর যে বিশেব-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে 


পড়েছে, তা দেখতে পাওয়া যার । 


(৬ কোটি) 


৮ বাজালা ভাবাতত্বের ভূমিক 


শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তা’র ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ একটা 
মমতা-বোধ হয়েছে । erg সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী erg জাতীয় 
culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্-সন্বন্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে 
না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙলার 
যা’র| যথার্থ লোকনেতা হয়েছেন, তা’র| সকলেই তা'র সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে 
সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলার তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাল! দেশ আর 
বাঙালী জাত.-সন্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন-_ 


বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, 
বাঙালীর প্রাণে যত’ ভালোবাসা, 
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্‌। 


আর এই steiert সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সুমন্ত বাঙালীর, সমস্ত 
বাঙলা-ভাষীর-ই আকাঙ্া। 

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা aa বলে 
সেই বাঙালী জা’তের উৎপত্তি আর অভ্যুথানের দিগ্দর্শন ক’রুবো। যা নিয়ে? 
আমরা গর্ব করি, সেই জিনিসটা আমরা যেন’ সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনার 
ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব যেন’ জ্ঞানের অবলম্বনে দৃঢ় 
হয়। আত্মবোধ বা যেকোনও বোধ জ্ঞান-প্রস্থত না হ’লে অন্ধ-বিশ্বীস eg 
দাড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময়ে আত্মঘাতী হয়। 

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলা দেশ জুড়ে” বিদ্যমান রয়েছে, এর অস্তিত্ব 
একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্তা কইছি, লিখ ছি, 
এর জীবন্ত মূর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার রূপ 
কিন্ত ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌’ নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের 
দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত!’ মানুষ, তত’ বিচিত্ররূপে এক-ই 
ভাষার প্রকাশ । সব ভাষা-ই একটী বহুরূপী বস্ত-_সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, 
ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদ্লায়, আবার কাল- 


বাঙলা ভাষ! আর বাঙালী জা*তের গোড়ার কথা ৯ 


ভেদেও তেম্নি বদ্লায়। আবার অবস্থা-গতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের 
ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন 
সাহিত্যিক রপ। তারপর আছে চল্তি ভাষা,__যেটা হচ্ছে শিক্ষিত-সমাজে 
ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথী-তীরের ভদ্র-সমাজের ভাষার উপর যা*র ভিত্তি, 
যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমাদের বক্তব্য আমি নিবেদন eraf, 
যে ভাষা এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হয়ে 
গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী 
গ্রতিদন্দী হয়ে দীড়িয়েছে; আর যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'ল্ছে, সে ধারা বাঁধা 
না পেয়ে চ’ল্তে থাকুলে, যে ভাষ! কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের 
ভাষা হয়ে দাড়াবে__এখনকার সাধু-ভাষাকে একেবারে হঠিয়ে, দিয়ে । বাঙলার 
এই ছুই সর্বজন-পরিচিত মৃতি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে 
প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মৃতিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার 
অন্ত মৃতি পাওয়া যায়, সেই মৃতি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। 
এখন, এই-সব মুতিকেই সমান ভাবে ‘বাঙলা’ আখ্যা দিতে হয়। এরা এক-ই 
বাঙলার রূপ-ভেদ | যাকে “বাঙলা. গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলের-ই 
আছে, অথচ এরা geg) এক বাঙলা-তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই-সকল 
শাখা-ই স্ব-স্ব-গ্রধান, কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্বের দিক্‌ থেকে বিচার 
ক'লে, বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মৃল্য। তবে 
একটা বিশেষ শাখা, অনুকুল অবস্থায় প’ড়ে যখন শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু 
হয়ে দড়ায়,_কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়-স্থান হয়ে, ভাব আর চিন্তার 
উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়_-তখন 


সার পেয়ে, 
শাখাগুলি এর আওতায় প’ড়ে যায, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই 


স্বভাবতো অন্য 
সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্বিক বা! প্রাদেশিক 
সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিপাত করে না। এক দিকে যে ভাষা আমাদের 


দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়-স্থল, আর অন্ত দিকে জীবনে রসের দিক্‌ থেকে 
সব-চেয়ে সুমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপতি 
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কি ক'রে হ’ল, তার মূল কোথায়, কত দিনে কি ভাবে এই তরু এত’ বড়ো 
হয়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আগাদের স্বভাবতো কৌতূহল হওয়া উচিত_অন্ততো 
শিক্ষার স্পর্শে আমাদের মনে এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত । 
ভাষার 9260 অর্থাৎ কোনও এক নির্দিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চল 
অবস্থা যনে ক'রে গাছের সঙ্গে আমি তা’র এই উপমা দিলুম। আবার তা*র 
dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে, বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো 
তা’র উপমা দেওয়| হয়ে থাকে । এই নদীর উপমাটী বড় চমংকার। শতাকীর 
পর শতাব্দী ধরে, কোনও জা’ত্‌কে অবলম্বন করে একটা ভাষার গতি এক 
দিকে, আর দেশ থেকে দেশাস্তর ধরে নদীর গতি এক দিকে_এ দুইয়ের মধ্যে 
বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বংশ- 
পীঠিকা থেকে আর-এক বংশ-পীঠিকায় পারষ্প্্য-ক্রমে বাহিত হয়ে আমাদের 
ভাষা-আোত চ'লে আ’স্‌ছে। আমাদের ভাষা এখন মন্ত এক নদী হয়ে 
দাড়িয়েছে প্রায় ৫২ ক্রোড় নরনারীর মস্তিফ আর জিহবা! জুড়ে এর বিস্তার ; 
এর নিজন্ব আর তা” ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট্‌ শব্দ-সম্ভারে এর কুল 
ছাপিয়ে’ উঠেছে ; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর ছারা ফলবান্‌ হচ্ছে; 
দুর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার এশ্বধ্য এর স্রোত বেয়ে, এ দেশে 
আস্ছে। কত শতাব্দী ধরে, কেমন সরল-ভাবে বা এঁকেবেকে এই নদীর গতি 
চলে এসেছে, কোন্‌ কোন্‌ উপনদী এতে এসে পড়ে তাঁর কর-সম্ভার দিয়ে’ 
একে পুষ্ট করেছে, কোন্‌ কোন্‌ লোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন্‌ 
মরা গাঙের খাত দিয়ে বা এর জলে বান উজিয়েছে, কোন্খানে বা এর জল 
শুিয়ে” চড়া প’ড়ে গিয়েছে__অর্থাৎ-কিনা, কি রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ 
থেকে কোন্‌ ভাষা কি পদ্ধতিতে ব’দুলে-ব’দুলে কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ’রে 
বসেছে; কোন্‌ কোন্‌ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি 
করেছে; কোন্‌ সময়ে আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার 
প্রাচীন রূপ ত্যাগ করে শোতুন রূপ ধারণ ক'রেছে-_তা ধ্বনিতেই হোক্‌, বা 
প্রত্যয়েতেই হোক্‌, বা বাক্য-রীতিতেই হোক্‌; বা কোথায়, কি ক'রে, কবে, 
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কোন্‌ অন্য অর্থাৎ অনার্ধ্য ভাষাকে তাড়িয়ে’ দিয়ে বাঙলা তা’র স্থান অধিকার 
করেছে, আর সেই লুপ্ত ভাষা ম’রে গিয়েও তা’র ছাপ কেমন কঃরে বাঙলা 
ভাষার উপরে দিয়ে’ গিয়েছে ;-কোথায় বা বাউলা ভাষ| মেনে নেওয়ার ফলে 
জাতের মধ্যে অন্তনিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি ois পেয়েছে; কি 
রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজন্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে’ ফেলেছে, 
কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে-নি;_-এই সবের ফলে কি ক'রে 
বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছেঃ_-এর আলোচনা একটু পুঙ্থাঙ্গপুঙ্থ 
আর অনেকটা এই বিদ্যার শান্ত্র-অন্সারী বিচার-সাপেক্ষ হ’লেও, আমার মনে 
হয়, মানসিক-সংস্কৃতি-কামী ইতিহাস-প্রিয় শিক্ষিত সঙ্জনের পক্ষে এটী একটী 
বিশেষ সার্থক আলোচন1)--কেবল এতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে 
পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আর বিচার-শক্তিকে জাগিয়ে তোল্বার যোগ্যতা ধরে ব'লে, 
এই আলোচনার বিশেষ একটু মূলা আছে। 
((.৩.,)) 
বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আধ্য ভাষার ইতিহাস 
আলোচনা ক'বৃতে গিয়ে’ কালের দিকে দৃষ্টি রাখলে ছু*দিকে ab অবধি 
E দিকে হচ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, Aën বিংশ শতক, আর 
এখনকার চল্তি বাঙুল| ভাষা,- যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্তায় বাবহার 
করি; অপর দিকে হচ্ছে খগ্বেদের কাল আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা 
খগ্বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাঙলা কি মৃতি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে 
কল্পনা-জন্পনা করার কোনো সার্থকতা নেই। খগ্বেদের পূর্বে আধ্য ভাষার কি 
রূপ 'ছিল, সে সম্বন্ধে আমর! সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে 
পারি-নি; কিন্তু "তুলনা-মূলক ভাষাতত্ব” নামে থে আধুনিক Tat আছে, তার 
সরে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে, তার অনেকখানি 
কিন্তু খগৃবেদের পূর্বের কোনো বই বা লেখা 
সেই জন্যে কিছুই স্পষ্ট দেখা 


অনুমোদিত অন্ুশীলন-রীতি ধ 


আমরা অনুমান ক’র্তে পারি । 
আমরা পাই না) এখানে হ’চ্ছে বস্তুর অভাব । 
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যায় না; আমাদের অনুমান যে সত্য, সে সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাকলেও, 
সেটা প্রমাণিত সত্য হয় না। খগ্বেদের পূর্বের যুগের আদি আর্ধ্য ভাষার অবস্থা- 
সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর নেই ভাষা ও তা'র ছুহিতৃ-স্থানীয় বৈদিক আর 
প্রাচীন ঈরানীয়, আর গ্রীক, লাতীন, কেল্টিক, জর্খানিক, শ্লাব প্রভৃতির 
পরস্পরের তুলনাদ্বারা নোতুন করে গণড়ে তোল্বার প্রয়াস, বেশ একটা কৌতুক- 
eg বিদ্যা । কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তা*র যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত। এ যেন, 
কোনও মান্ধষের জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে তা'র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ থেকে আস্ত 
করে কয় পুরুষের জীবন-চরিত আলোচনা করা। আমাদের এখন অত” দুরের 
কথা ভাব্বার দরকার নেই। খগ্বেদের ভাষা ভারতের আৰ্য্য ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন। খগ্বেদের ভাষার এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর 
প্রাচীনত্ব সহজেই অঙ্গুমান করা যায়; আর যেখানে ভারতীয় আধুনিক আর্ধ্য 
ভাষাগুলির জড় বা মূল গিয়ে পৌচেছে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা 
বুঝতে দেরী হয় না। সকলেই জানেন যে, খগ্বেদ দেবতাদের আরাধনা-বিষয়ক 
কবিতা বা স্তোত্রের একটা সংগ্রহ-_-এতে ১,০২৮টী ‘সুক্ত? বা স্তোত্র আছে।' 
এই-সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঝধি বা কবি রচনা ক'রেছেন। এগুলি 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বইয়ে সঞ্লন করা হয়। এই 
সঙ্কলনটা কবে যে করা হয়েছিল, তা নিশ্চিত-রূপে জানা ধায় না ; তবে কেউ- 
কেউ মনে করেন, সেটা আন্ুমানিক ১০০০ খরীট-পূর্বের দিকে হয়েছিল, কারও বা 
মতে আরও ২৩ শ’ বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রষ্ট-পূর্ব 
১৫০০ ব| ২০০০১ বা ২৫০০ বা ৩০০০১ বা ৪০০০ বছর পূর্বে, এমন কি তারও 
আগে, এই সঙ্কলন হ/য়েছিল। আমি প্রথম মত্টাকেই, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট- 
পুর্বকেই, সমীচীন বলে মনে করি-_তা’র পরে হতেও পারে তা স্বীকার করি, 
কিন্তু erg পূর্বে আর যেতে চাই না। অন্য সব মতের কথা এই ক্ষেত্রে এখন 
আলোচনা করবো না। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বে সঙ্কলিত হ’লে, খগ্বেদের 
অনেকগুলি “কুক্ত বা স্তোত্রের রচনা-কাল তার ৩৪1৫৬ শ’ কি আরও বেশী 
বছর আগে বলে অক্রেশে বরা যেতে পারে । খগ্বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটা 


বাঙলা ভাবা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা ১৩ 


১০০০ খ্ৰীষ্ট-পূর্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্রী পর্যন্ত, ধারাবাহিক- 
রূপে আদি আৰ্য্য ভাষার নদী বয়ে এসেছে । ১৫০০ শ্রীষ্ট-পৃব থেকে sie: 
কালকার দিন পধ্যন্ত--ধরা যাক্‌ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত__-এই প্রায় ৩,৫০০ বছর 
ধরে আধ্য ভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটা একরকম বেশ পরিষার- 
ভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে-_বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্র্থে, 
উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে 
আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত ইতিহাসে 
পুরাণে নাটকে কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আধ্য ভাষা- 
গুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন, একটা 
লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পধ্যন্ত চ'লে এসেছে”_-পর 
পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, 
ef হচ্ছে এই খিকলটার এক একটা কড়া বা আঙ্টা। কিন্ত কালের 
মহিমায় আর ভাগ্য-বিপধ্যরে, এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটা বা আঙ্টাটা এখন 
আর যথাযথ একটার পর একটা ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ, পর পর. প্রত্যেক 
বংশ-গীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হয়ে আ’সে-নি। 
বেখানে-যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাক রয়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি 
অবস্থার মধ্য দিয়ে’ ভাষার গতি হয়েছিল, সেটা অনুমান ক'রে নিতে হয়। 
ভাবা-শ্রোতদ্ষিনী বয়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে 
তার ধারার রেখাটা অস্পষ্ট, আর এই অভাব তা’কে বহু স্থানে আমাদের চোখের 
আড়ালে অন্তঃসলিলা ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে’ বইয়ে’ এনেছে। 

এখন আমরা মন দিয়ে’ বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে’ 
রেখে’ যাচ্ছি, আমাদের বিরাট্‌ আর প্রবর্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের 
ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হয়ে থাকছে ; আর তা’ছাড়া, বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে, 
গ্রামোফোনের রেকর্ডে, গানে, আৰৃত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের 
ভাষার ছায়া ধরা থাকৃছে-_-ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ভাষা-চর্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা 
কাব্বে, এগুলি একেবারে অপরিহাধ্য হবে। স্থতরাং আমাদের এই কালের 


১৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ভাষার আলোচনার কাজে আজ থেকে দু-তিন শ’ বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্বিক 
পরিশ্রম ক’রবেন, তা’দের জন্যে অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভালো করেই 
প্রস্তুত হয়ে থাক্‌ছে। বাঙলা সন ১৫৪২ ব| ১৭৪২ সালে ভাষাতত্ব বা উচ্চারণ- 
তত্-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও, অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তা’রই 
গলায় রেকর্ডে শুন্তে পাবেন; ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে’ ইউরোপের 
কোথাও কোথাও ভাবাতত্ব-সংগ্রহাগারে এই রকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ’চ্ছে।. 
আমরা যদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম,_যদি বুদ্ধদেবের সময়ে 
গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাকৃত, আর যদি তা'র দু-একটা উপদেশ তারই ভাষায়, 
তারই কণে শুন্তে পেতুম! বৈদিক খবিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি 
শোন্বার উপায় থাকৃত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী ঢঙে অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহন্তের 
ভাবে ব’লছি না_আমি খালি উদ্াহ্রণ-স্বরপে এই কথাটা দেখাবার জন্তেই 
ব’ল্‌ছিলুম যে, অল্প-স্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা থে যুগের ভাষাঃ 
আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটা কতটুকুই 
বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আধ্য ভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু 
স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে’ এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য ai 
দুশ্াপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক’রতে গেলে, বস্তুর 
অভাব-জনিত এই অন্থবিধা-টুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়। 

বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। এক শ’ বছর আগে এই 
ভাষার কি অবস্থা ছিল, তা’ আমর! তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝতে 
পারি। তখন দু'একথানা ব্যাকরণও লেখা হয়েছে, তা” থেকে আমরা কিছু- 
কিছু খবর পাই, আর বুঝ্তে পারি যে, সাধু-ভাষা, চল্তি-ভাষা প্রভৃতি নানারপে 
বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলা ভাষা প্রকটিত ছিল। তা+র পূর্বের যুগের বাঙলার, 
নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যে-ই পাই বাঙলার ব্যাকরণ তখন 
লেখা হয়-নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রষ্টাব্দে বাঙলা 
ভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্ত An আঠারো শ’ সাল পেরিয়ে” তবে 
ছাপাখানার দ্বার! বাঙলা ভাষা আর বাঙল! সাহিত্যে এক যুগ্রাস্তর উপস্থিত, 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথ ১৫ 


হয়। আঠারো শ’ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই 
নিবদ্ধ ছিল। খ্ৰীষ্টীয় ষোল থেকে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তর বাঙলা 
পুঁথি পাওয়া যায়; তা”-থেকে ওই দু’ শ’ বছরের বাঙলা ভাষা-সন্বন্ধে একটা: 
ধারণা ক’রুতে পার! যায়। আর ওই দু’ শ বছরের আগেকার সময়ের, 
অর্থাৎ-কিনা ষোলো শ’ খীষ্টাব্দের পূর্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে, এই-সব পুথি থেকেই 
কতকটা অন্যান ক’রুতে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে gei অনেক বই 
ষোলো শ’র পরে নকল করা হয়েছে) এই-সব নকলে একটু-আধটু (কোথাও 
বা অনেকখানি) মূল থেকে বদলে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটাই পাওয়া 
যায়। কিন্তু বই লেখার ale শ” বছর পরে নকল-করা তা’র যে পুঁথি পাওয়া 
যায়, সে পুথি থেকে, মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময়ে বোঝা 
যায় না, কারণ যা’র! নকল ক’র্ত তা*রা তো৷ আর ভাষাতাত্বিক ছিল না, যে 
অবিকল নকল কর্বার চেষ্টা ক'বুবে ; আর সে Zei থাকলেও তাঁরা giga 
ছিল, কল ছিল না-_-তাদের নকলে সময়ে সময়ে ভুল-চুক হ’ত, আর শব্দ আর 
প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকৃত না, aa যেত’; ফলে অবশ্য, ভাষা' 
নকলের যুগের লোকের পক্ষে স্থপাঠ্য হয়ে যে । কাজেই যে সময়ের বই, 
সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবহ্যক। জলের দেশ বাঙলা__কাগজ' 
সহজেই প’চে যায়, তাল-পাতার কালির দাগ ধুয়ে” মুছে’ যায়; তাছাড়া 
উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর-পোঁড়া আছে, বন্যা, আছে, অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের 
যত্বের অভাব আছে। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা দুর্ঘট । ষোলো শ” 
খ্র্টাবের পূর্বের বাঙলা পুথি খুবই কম পাওয়া যায়। যে দু-চারথানি পাওয়া, 
যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী । পনেরো শ’ খ্রীষ্টাব্দের 
আগে লেখা বাঙলা পুথি অপ্রাপ্য date? হয়। সুতরাং পনেরো শ?’ সালের! 
আগেকার বাঙলার স্বরূপ জান্বার জন্যে, পরবর্তী কালের অর্থাৎ ১৬১৭ বা 
১৮ শ’ সালের দিকে নকল-করা ১৫ শ’ খ্রষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা 
বই-ই একমাত্র অবলম্বন । অন্যান হয় যে, চণ্ডীদাস খ্ৰীষ্টীয় ১৪ শতকের শেব- 
পাদে জীবিত ছিলেন; তিনি হচ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ট কবি। ra 


১৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


দু-এক শ’ বছর পূর্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
চণ্ডীদাসের পরে হ’চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বন্ধ, বিপ্রদাস পিপলাই, 
ভ্রীকরণ নন্দী, প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫ৎ-এর আগেকার লোক। কিন্ত 
এঁদের সময়ের পুথি নেই_-পরবর্তী বিকৃত পুথি-ই এদের সঞ্ন্ধে একমাত্র 
অবলম্বন gei বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক’র্তে গেলে এই কথাটাই 
সর্বপ্রথম আমাদের চোখে খোচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্বেকার ভাষার খাঁটি 
নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন করেই ইতিহাস গ’ড়ে ওঠে। 
এখানে এই বস্তুর দৈহটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটা সত্য-সত্য 
কি ছিল ত!’ জান্তে দের না। বাঙলা সাহিত্যের পারষ্পর্্য বা ইতিহাস 
খ্ৰীষ্টীয় ১৩ শ’ বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ’ সালের আগেকার যুগের বাঙলা 
ভাবার অবিসংবাদিত নমুনা পাওয়া বায় না। জাতীয় গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ 
ভাষাতাত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা বিশেষ আত্মগ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়। " 


0) 


তা’রপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপাত্তি আর বিকাশ যে কবে হয়েছিল, সে 
সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের 
পূর্বে, অর্থাৎ Aën ১৪ শতকের চতুর্থ পাদের পূর্বে, সবই অন্ধতমিআচ্ছন্ন। 
আর পূর্বে অবধ্য বাঙালী গান বাধ, কাব্য লিখত, কিন্তু সে-সব গান আর 
কাব্য লোপ পেয়ে" গিয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে ছুই-একটা নাম পাওয়া যায় 
* মাত্র__যেমন ময়ূরভট্ট, কাণ! হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এরা চণ্ডীদাসের 
আগেকার লোক, কিন্ত এদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এরা যে কত 
প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের 
কথা, গোপীটাদের কথা, কালকেতু-ধনপতি-এ্রমন্তের কথা,_-এগুলি বাঙলার 
নিদন্বচুসম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতন এগুলি স্থপ্রাচীন উত্তর- 
ভারতীয় garen কাছ থেকে, পৈতৃক রিক্থ হিসাবে প্রাপ্ত "ep নয়। 
দেখ ছি যে, চণ্ডীদাসের পরে এই-সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের 


{ 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা ১৭ 


গৌরব-্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ’য়েছে। এই কাব্যগুলির 
আদি-রূপ বা কাঠামে! নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্বে বিদ্যমান ছিল;_-কিন্ত এটী 
একটা প্রমাণ-সাপেক্ষ অনুমান মাত্র । নিদর্শনের অভাবে চণ্ডীদাসের পূর্বেকার 
সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশ্ম্তাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক 
বাঙলা গান ও ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে নেই যুগে নিয়ে গিয়ে” একটা 
কাল্পনিক “বৌদ্ধ-যুগ” খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস dere চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু ও কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন-তারিখ, এমন কি 
ওতিহাসিক’ ব্যক্তি ক'টাও নিতান্তই কাল্পনিক। 

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা--অর্থাৎ ১৬ শ’ বা 
১৫৫০ খ্রীষ্টাৰ্দের পূর্বের d'Ea অভাব»_বাধ্য হ'য়ে বহুদিন ধরে আমাদের 
এই অবস্থাতেই আট্কে,থাকৃতে হ'য়েছিল; অথবা কল্পনা দিয়ে’ তার আগেকার 
ফাক dag নেবার 'তিহাসিক* আর ‘সাহিত্যিক’ অনুসন্ধান Cafe) 
কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিতোর পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর কুড়ি 
হ’ল ছু'খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হয়েছে, যে ছু'খানিতে আমর! 
১৫ শ’ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্‌ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই 
ছুখানি হচ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীরু্চকীর্ভন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা 


Ei) প্রথমখানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন; বাকুড়া জেলার 


এক গ্রামে, গোয়াল-ঘরের মাচার উপরে একটা ধামার ভিতরে আর পাচথান! 
বাজে dn সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটা ছিল। বসন্ত-বারুকে প্রাচীন বাঙলা 
সাহিত্যের ঘুণ বল! হয়েছে, এটা তী'র যথাযথ বর্ণনা, এ বিষয়ে তা+র সমকক্ষ 
বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানি না। তিনি সাহিত্য- 
পরিষদের পুঁথিশালার কর্তা ছিলেন, তা’র আবিষ্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে 
বল্ীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। পুথিখানির অক্ষর দেখে 
প্রাচীন-লিপি-বিৎ স্বগীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছিলেন যে, 
এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০* সালের মধ্যে লেখা । কিন্তু অত প্রাচীন না 


হ’লেও চধ্যাপদের d'Pia পরে বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই । 
22087 pm. 


D 


১৮ বাঙ্গালা ভাবাতত্বের ভূমিকা 


দুই-একজন স্থপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকুষ্চকীর্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে 
প্রতিকূল মত্‌ দিয়েছেন ; কিন্তু তাদের সংশয় অমূলক ব’লে আমার মনে 
হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে’ আলোচনা ক'রে আমার এই eg বিশ্বাস 


দাড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের কিছুতেই হ'তে 


পারে না। 
শীকু্ণকীর্তন শ্রীক্ুষের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে 
EE 

বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস, ব'লে ভণিতায় উল্লেখ কঃরেছেন। Séëinton 


প্রচলিত পদের মধ্যে মাত্র ছুই-একটার সঙ্গে এর পদের পুরা মিল পাওয়া যায়। 
ভাষা- বা ভাব-গত মিলের dem আরও কতকগুলি পদে আছে । এর ভাবা 
সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা 
স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর ,সাধারণতো অর্ধশিক্ষিত 
আখরিয়। বা নকল-নবীসের হাতে প’ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪1৫ শ’ বছরের 
মধ্যে যে ব’দুলে যাবে তা নিঃসংশয় । কেউ-কেউ বলেন, শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন । 
আবার কারো মতে ছুই-এর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন; এটা খুবই সম্ভব ; কিন্ত 
এখন সে কথায় আমাদের কাজ নেই-__কারণ আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচন! 
ক/র্ছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীরুষণকীর্নে 
আমরা ১৪-র শতকে বা তা’র কিছু পরে লেখা মূল পুথি পাচ্ছি, এতে এ যুগের 
ভাষা__সাহিত্য বা গানের ভাষা__মিল্ছে; তা” যা+র-ই লেখা হোক্‌ না কেন”, 
ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে, ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০২০০ 
বছর আগেকার বাঙলা ভাষার দলিল মিলল, তার ইতিহাসের বুনিয়াদ আরও 
পাকা হ’ল। 

তা*রপর চর্যাপদের কথা ধরা যাক্‌। ১৩২৩ সালে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় 
হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা “চরধ্যাচধ্যবিনিশ্চয নাম-দেওয়া একখানা 
পুথি, অন্য তিনখান! পুখির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে, বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদ্‌ 
থেকে “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নাম দিয়ে 


a 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা ১৯ 


প্রকাশিত. করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারিখানি পুঁথির মধ্যে 
চ্য্যাচ্য্যবিনিশ্চয়’-এর বিশেষ স্থান আছে।__অন্য তিন্খানির ভাষা বাঙলা 
নয়, সুতরাং সেগুলির বিষয়ে এখানে এখন কিছু gata না। চর্য্যাচ্য্য- 
বিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে চচর্ধ্যা” ai চর্যাপদ" 
বা ‘পদ’ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্তে হয়; আর এই 
গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হচ্ছে, বৌদ্ধ 
সহজ্জিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন__সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে এক 
রকম মানে, তা”র কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক 
কথা বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক-_যা*্রা ওঁ 
সাধন-পথের গুহ! eg জানে না_তাদের পাওয়া কঠিন। যে däre 
চরধ্যাপদগ্ডলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্রীরুষ্ণকীতনের পুঁথির চেয়ে খুব বেশী 
নয়; কিন্ত যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন । 
এই চধ্যাপদগুলির ভাবা আলোচনা করে আমার নিজের ধারণা এই হয়েছে 
বে, এই গানগুলি শ্রীকুষ্ণকীর্তনের চেয়ে অন্ততো| দেড় শ’ বছর আগেকার ;-_ 
ছু'চারটা বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, al এই গান লিখেছিলেন ra 
ën ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব-চেয়ে প্রাচীন 
বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্ত কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক 
উঠেছে, এই চধ্যাপদগুলির ভাষা সত্য-ত্য বাঙলা কিনা । কিছু কাল হ’ল 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার মহাশয় “বঙ্ঘবাণী” পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন 
তুলেছিলেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে পক্ষে তা'র যুক্তি দেখিয়েছিলেন । 
তা’র আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে 
চধ্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত, এই 
দাড়িয়েছে যে, এর ভাষা বাঙলা-ই বটে, কিন্ত কতকগুলি কারণে এতে পশ্চিমা- 
অপভ্রংশের দু'-চারটে রূপ এসে গিয়েছে--তাতে কিন্তু এর ভাষার ‘বাঙলা-ত্ব 
যায় না। চ্ধ্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার আর-একটা মূল্যবান্‌ দলিল 
বা'র হ’ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার কর্বার উপযুক্ত 


২০ বাজালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বস্তু মিল্ল__মোটামুলা খ্ৰীষ্টীয় ১০০০ সাল পৰ্য্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের 
প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল । 


Ce) 


এর পূর্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে কোনও খবর আমর! পাই না। 
খ্ৰীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্বে বাঙলা দেশের ভাষায়-লেখা কোনও বই এ-পধ্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয়-নি। তখন অবশ্য বাঙল। ভাষা বা তার আদিম-রূপ হিসেবে 
একটা-কিছু বিদ্যমান ছিল,_কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা 
পাচ্ছিনা । আগে হিন্দু-আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের 
ভূমিদান aen: এই-সব দান, দলিল করে দান-পত্র করে দেওয়া হ’ত। 
দলিল লেখা হত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুদে দেওয়া হ'ত, আর তা”তে 
অনেক সময়ে তামায়-ঢাল! রাজার লাঞ্চন বা চিহ্ন থাকৃত। এইরূপ দলিল বা 
তত্রশামন অনেক পাওয়া যায়। সব-চেয়ে প্রাচীন তাত্রশীসন বাঙলা দেশে 
যা এ পর্ধান্ত বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তর-বঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্র-সম্রাট 
কুমারগুপ্তের সময়ের ; এর তারিখ হ’চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩ ;-এর পরে ধারাবাহিক- 
ভাবে মুসলমানযুগ পর্য্যন্ত, আর তাঁর পরবর্তী কালেরও, অনেকগুলি তাত্রশাসন 
পাওয়া গিয়েছে ; মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই 
তাত্রশাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে, দানের ভূমির পরিমাণ, 
গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চত্ঃসীমা নির্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর 
বর্ণনা কর্বার সময় মাঝে মাঝে দু’-চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত 
জনসাধারণের ভাষার-__অর্থা বাঙলার প্রাকৃত ভাষার--নামও রয়ে গিয়েছে | 
সেগুলিকে কোথাও-কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে- দুই-একটী উপসর্গ বা প্রত্যয় 
তাঃদের আগে-পিছনে জুড়ে দিয়ে” বাহতো একটু সংস্কত ক'রে নেবার চেষ্টা 
করা হ'য়েছে; কিন্তু এই সাজের মধ্যে থেকেও তা’দের প্রাকৃত বূপটীকে বার 
করা প্রায়ই কঠিন হয় না। ১০০০ খ্রীষ্টাবের পূর্বকালের বাঙলা দেশে ভাষা 
আলোচনা কর্বার একটা সাধন হচ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। কিণাযৌটিকা? 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা ২১ 
অর্থাৎ-কিনা কানামুড়ী, 'রোহিতবাড়ী” অর্থাৎ রুইবাড়ী, ‘ন্ডজোলী? অর্থাৎ 
নাড়াজোল, “চবটাগ্রাম? অথাৎ চট্িগী, 'সাতকোপা” অর্থাৎ সাতকৃপী, 'হভীগাজ” 
অর্থাৎ হাড়ীগাঙ্‌ প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্বের উপজীব্য হয়ে ওঠে। এই-সব 
নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, খরীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত এই সময়ের 
মধ্যে বাউলা দেশে প্রাকৃত-শ্রেণীর একটা ভাষা বলা হত, আর সেই ভাষার 
এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা ( অবশ্য একটু পরিবতিত 
রূপে) আজঙালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই-সকল 
নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ কঃরে দেখলে একটা বিষয় চোখে গড়ে; 
অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোন আৰ্য্য ভাষা ধ'রে হয় না,__কি সংস্কৃত, 
কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে ন1) সেই-সব নামের ব্যাখ্যার জন্য 
আধ্য ভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়__অনাব্য, দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার 
সাহাধ্য নিতে হয়। “অঝডাচৌবোল, দিজমক্কাজোলী, বালহিষ্রা, পিগারবীটি- 
জোটিকা, মোডালন্দী, আঁউহাগড্টী’ প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আধ্য 
ভাষার নয়; আর ‘পোল’ বা ‘বোল’, "Cer, ‘জ্রোডী’ বা 'জোলী”, ‘হিট্টা’ বা 
"Ter, গিড্ড বা ‘গড্টী’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ, প্রাচীন অন্ুশাসনে প্রাপ্ত 
বাঙলা দেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে । এইগুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার 
শব্দ । জায়গার নামে এই-সব অনাধ্য শব্দ দেখে, অনাধ্যদের বাস অনুমান 
ক'রূলে কেউ ব’ল্বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র । 

কিন্তু এই-সব নাম তো ভাষার পুরো পরিচয় দেয় না) কাজেই বলা 
যেতে পারে যে, Bio ১০০০ সালের পূর্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক 
তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্দ্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেকৃতে হয় 
একেবারে মাগধী-প্রাকতে | সংস্কৃত নাটকে নিয়শ্রেণীর লোকের মুখের কথা 
এই ভাষায় বলানো হ'ত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী-প্রাকৃত বা. 
অন্যান্য প্রারুতের তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার ৫ 
ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগবী-প্রারুত সম্বন্ধে দুটো! কথা বলে গিয়েছেন; 


বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন; খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম "`. S 
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২২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার বিদ্তমান 
ছিলেন ব’লে মনে হয়। বররুচি যে মাগধী-প্রাকৃত আলোচনা করেছেন, সেটা 
হচ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা ;__যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে 
কথাবার্তা ব’ল্ত এরূপ ভাবা নয়। বরং তার-ই ছুই-একট1 বৈশিষ্ট্যকে ধরে 
গণ*ড়ে-তোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অষ্ট-পৃষ্ঠে বাধা একটা. ভাষা । যাই 
হোক্‌, 'বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী, অন্ততো কিছু 
পরিমাণে কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী eat বররুচির আগে 
আর বররুচির পরেও, পূর্ব-ভারতে মগধে, কাশী বিহার-অঞ্চলে বলা sie) আর 
খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা দেশে তখন যে আৰ্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল-_সেই 
ভাষা ছিল এই মাগধী-ই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা, 
বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয়-নি। এই 
মাগধী-প্রাকতের মধ্যে উচ্চারণ-গত একটা বিশেষত্ব ছিল, af এর দৌহিত্রী- 
স্থানীয় বাঙলা! এখনও রক্ষা ক'রুছে__সেটী হচ্ছে ভাবার শি য স’-স্থানে 
কেবল ‘শ’। মাগধী-প্রারুতের পূর্বে এই দেশের আধ্য ভাষা যে অবস্থায় ছিল, 
তার পরিচয় পাই অশোকের অন্থশীসনে, শ্রীঃ-পৃঃ তৃতীয় শতকে | অশোকের 
অন্গশাসনগুলি ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিরেছে। এগুলি tee ভাষায় 
লেখা । স্থান-ভেদে অশোকের অন্ুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে দেখা যায় । 
উত্তর-পশ্চিম-লীমান্তে শাহৃবাজ্গড়ী আর মান্সেহরার পাহাড়ের অক্ুশাসনের 
ভাষা! একরকম, আবার গুজরাটের গিরুনার অন্থশীসনে আর-একরকম, আবার 
পূর্ব-ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্য রকমের te লেখা। 
অশোকের পূর্ব-ভারতীয় অন্থশাসনাবলীর ভাধা-_ছুই-একটী খুঁটানাটা বিষয়ে 
ছাঁড়া__পরবর্তী কালের বররুচি কর্তৃক বণিত আর সংস্কৃত নাটকে বাবহৃত মাগবী- 
প্রাক্ৃতের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না! কিন্তু অশোকের পূর্বা-প্রাকুতকে মাগধী- 
প্রাকৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বলে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, 
বাঙলা ভাষার মূল, মাগবী-প্রার্কতের মধ্যে দিয়ে পূরবী অশোক-অন্ুশাসনের ভাষায় 
গেলে পাওয়া যায়। অশোকের এই পূর্বী-প্রাককতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে 


বাঙল! ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা ২৩ 


ভবি্বৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, অপরিষ্ছুট মাত্র! বাঙলা 
ভাষ। এই পূর্বা-প্রাক্ততের একটা বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের 
` উপর লেগেছিল । অশোক-যুগের আগে পূর্বভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, 
ta আর নিদর্শন মেলে না; তবে তা’র সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য 
থেকে আর সংস্কৃত at ch থেকে একটু-একটু আন্দাজ কা'র্তে পারি। 
অশোক- বা মৌর্ধা-বংশের পূর্বে খুব সম্ভব বালা দেশে আধ্য ভাষার বিস্তার 
হয়-নি; বুদ্ধদেবের সময়েও বোধ-হয় মগধ আর চস্পার পূর্বদিকে আধ্য ভাষা 
আসে-নি। বুদ্ধদেবের সময় হচ্ছে ্রাহ্মণ-যুগের অবসান-কালে। এই সময়ে, 
অর্থাৎ ্রীঃ-পূঃ €**-র দিকে, ভারতে কথিত আৰ্য্য ভাষা দেশভেদে তিনটা ভিন্ন 
রূপ ধারণ ক’রেছিল_[ ১] উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত আর পাজীবে বলা 
ser [২] মুখ্য-দেশীয়। Bees দেশে (এখনকার যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম 
অংশে) gei হ'ত; আর [৩] গ্রাচ্য_কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত 
ছিল। এই প্রাচা-আধ্য-ই কালে অশোক-যুগের পূর্বা-প্রারুতের মধ্য দিয়ে 
মাগদী-প্রাকৃতে পরিবতিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তা'র আগেকার এই 
প্রাচা ভাষা, বৈদিক ভাষার একটা অর্বাচীন রূপ মাত্র । 

বৈদিক সময় থেকে আৰ্য্য ভাষা তা’-হ’লে এই পথ ধানে চ’লে বাঙলা ভাষা 
হয়ে দ্রাড়িয়েছে; আমরা এঁ পথের সম্বন্ধে পর-পর এই নির্দেশ পাচ্ছি:_ 

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা খগ্বেদের যুগের ভাষা) পাঞ্জাবে 
এই ভাষা প্রচলিত ছিল; খ্ৰী:পুঃ ১:০০:এর আগেকার কালের বৈদিক-সুক্তে 
এই ভাষার মার্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ- 
সম্বন্ধে আলোচনা garg, আর পরবর্তী অন্যান্য বৈদিক-গ্রন্থে । 

[২] তা’রপর আধ্য ভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর-ভারতে, Jetzen দেশে 
যুক্ত প্রদেশে, আর বিহার-অঞচলে প্রসারিত হাল, আপু ১০২ এলে 
মধ্যে । এই সময়ে বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু 
ক’বুলে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই বুগের ভাষার সাহিত্যিক আর পশ্চিম-অঞ্চলে কথিত 
রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই ; আর পূর্ব-অঞ্চলের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে * 
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এই fal dere কিছু-কিছু আভাস পাই; তা’ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, 
পূর্ব অঞ্চলে যে আধ্য ভাষা বলা হ’ত, প্রথমে তাতে-ই আদি-যুগের আৰ্য্য ভাষার 
ভাঙন্‌ ধরেছিল? প্রান্কতের zB প্রথমে পূর্ব-দেশে-ই হয়। পূর্ব-দেশের এই ` 
প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিন্তু বৈদিক ব্রাঙ্গণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য 
ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হয়ে আছে-__যথা, “বিকট, ze, শিথিল, 
মল, দণ্ড, গিল্‌’ প্রভৃতি। এই-সব শব্দ থেকে’ আর অন্য প্রমাণের সাহায্যে জানা 
যায় যে, অতি প্রাচীন কালেই আদি আৰ্য্য ভাষার 'র’ ‘ল’ দুই-ই পূর্ব-অঞ্চলের 
কথ্য ভাষায় বা প্রাক্কতে কেবল ‘ল’ হয়ে দাড়িয়েছিল। 

[৩] এর পরে দেখি, প্রাচ্য-অঞ্চলের এই ভাবা, পুরো প্রাকৃত রূপ 
নিয়ে, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এক, পশ্চিম-খণ্ডের প্রাচ্য; আর 
ছুই, পর্ব-ধণ্ডের প্রাচা__-মগধে বলা হ’ত বলে যেটার ‘মাগধী’ এই নাম দেওয়া 
হায়েছে। অশোকের অন্কশাননে এই পশ্চিযা-প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই৷ পূর্বা- 
ZE সঙ্গে পশ্চিমা-প্রাচোর তফাত খালি এই জায়গাটাতে যে পূর্বীতে সব 
জায়গায় তালব্য ‘শ’ ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্ত তালব্য শি'-র ব্যবহার 
ছিল না, erg জায়গায় দন্তা “স+-র ব্যবহার ছিল। 'র’ এই দুইয়ের ছিল না, 
ছিল কেবল ‘ল’। ছুই-একটা ছোটো শিলা আর মুদ্রা-লেখে এই পূৰ্বী-প্ৰাচ্য 
বা মাগধী-প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক-যুগের) এগুলির মধ্যে ছোটো- 
নাগপুরের রামগড় পাহাড়ের "eege (eege )-লিপি সব-চেয়ে 
মূল্যবান্‌। খুব সম্ভব খীঃ-পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে, মৌধ্যদের কালে, এই 
পূর্বী-প্রাচ্য বাঙলা দেশে তার জড়, গাড় তে সমর্থ হয়। 

[৪] পরবর্তী কালের এই মাগধী প্রারুতের একটা সাহিত্যিক নিদর্শন 
পাই-সংস্কত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। গ্রীষ্টীর চতুর্থ শতকের 
মধোই বাঙলা! দেশে এই aaen a প্রসার হয়েছিল ব'লে অনুমান 
করা যায়। 


[৫] তারপর ag শতাব্দী ধরে সব চুপ-চাঁপ” বাউলা দেশে বা মগধে 


ele চর্চার কোনও চিহ্ন নেই-_তাত্রশাসনে ছুই-একটা লাম ছাড়া আর 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা 2৫ 


কিছুই মেলে না। এই সাত শ’ বছর ধরে মাগধী-প্রাক্ৃত ধীরে-ধীরে বদলে 
যাচ্ছিল-_বিহারী ( ভোজপুরে’ মৈথিল মগহী ), বাঙলা আর আসামী, আর 
উড়িয়াতে ধীরে-ধীরে পরিণত হ’চ্ছিল। ড 

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলা ভাষার সীমানার মধ্যে 
পৌছিয়ে? দিলে_-১০০০ খ্ৰীষ্টাব্দের দিকে চর্য্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার 
উদয় হ'ল। 
[৭] তা*রপরে ১২:০ খ্রীষ্টাব্দে, তৃকাঁদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের 
আক্রমণ আর জয়__বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু’ শ’ বছর ধ'রে বাঙলা 
ভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ-হয়, অশান্তি আর অরাজকতা তখন 
দেশব্যাপী হয়ে ছিল। তা*রপরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের আবিভাব, 
আর বাঙলা সাহিত্যের নব ভাগরণ। 'অরীক্বষ্ণকীর্তনন এই যুগের ভাষার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
পু থিতে রক্ষিত হয়ে আছে। তা’রপর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, 
পুথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে, যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে 
বাঙলায় বড়োদরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা-ধারা দাড়িয়ে, গেল, তখন থেকে 
বাঙলা ভাষার গতি পর্যাবেক্ষণ করা অতি সোজা । 

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে-ক’ট! মস্তক ফাক থেকে যাচ্ছে, সেগুলো! 
কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ’ড়ে তুলতে পারি? ভাষার 
ক্রমিক বিবর্তন দেখাতে হ’লে সেগুলোকে টপ্‌কে’ বা ডিঙিয়ে’ তো যাওয়া 
যেতে পারে না, কারণ সে-সমস্ত যুগের মধ্য দিয়েও ভাষা-স্রোত অব্যাহত 
গতিতে চ’লে এসেছে ।__এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে 
হবে। আগেই বলেছি যে, মাগধী-প্রাক্কতের কাল থেকে চর্যাপদের কাল, 
মোটামুটী A তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতক--এই সাত a 
বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই । এই সাত শ’ বছরের 
ইতিহাস তুলনা-সুলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক’র্তে পার। যায়? 
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এই সাত শ" বছরের মধ্যে মাঁগধী-প্রাক্ৃত কোন্‌ ধারায় পরিবতিত হয়ে বাঙলার 
রূপ ধরে বসেছে ?__সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী-প্রাকৃতের 
সমকালীন আর তা?র স্বস্থ-স্থানীয্স শৌরসেনী-প্রাক্কৃত কেমন ক'রে ধীরে-ধীরে 
শৌরসেনী-অপত্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই দেখেঃ। 
শৌরসেনী-প্রাক্কত মথুরা-অঞ্চলে বলা হত) বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, 
আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে le যায়। ব্ররুচির 
ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্তী যুগে, যষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে” 
পরিবর্তন-ধর্মের নিয়ম-অঙগসারে অন্য মৃতি গ্রহণ করে; আর, একটা সুবৃহৎ 
গীতি- ও কাব্য-সাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্বাচীন অবস্থা আমরা! দেখতে পাই। 
পরবর্তী যুগের এই শৌরসেনীকে “শৌরসেনী-অপভ্রংশ বা খালি ‘অপভ্রংশ? 
বলা হয়। একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আর্য 

আর শৌরসেনী-অপত্রংশ ze এই দুইয়ের "fen, শৌরসেনী-অপত্রংশ 
থাকায় বেশ পরিচ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, কি. রকম পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ’ল। এখন যদি মাগবী- 
প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে ( শৌরসেনী-অপভ্রংশের মতন ) উ্তয়ের 
সংযোগ-স্থল এক “মাগবী-অপভ্রংশ/-র নিদর্শন পেতুম,_“মাগধী-অপভ্রংশ নাম 
যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা| যদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন ক’রে 
থাকৃত, তা’-হ’লে বাঙলার উৎপত্তি নির্ধারণ করবার উপযোগী কতটা না 
মীল-মশলা আমাদের হাতে আস্ত!. কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তুকী-বিজয়ের 
পূর্বে সাত শ’ বছর ধ'রে বাঙলা দেশের পণ্ডিতের! দেশভাষার দিকে নজর 
দেন-নি, তাতে বিশেব কিছু লেখেন-নি, সব লিখেছেন sta সংস্কৃতে ;_ 
আর চিত-বিনোদের জন্যে বা দেবতার আরাধনার জন্যে ভাষায় জন-সাধার্ণ 
যে গান কবিতা আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখত, সেগুলি প্রায় সব 
লোপ পেয়েছে । ভাষার ইতিহাস আলোচনার যুক্তি-অনুসারে, মাগবী-প্রাকৃত 
আর বাঙল! ভাষা, এই দুইয়ের সকন্ধি-স্থল-স্বরপ একটী মাঝের অবস্থা 
আমাদের স্থাপিত ক'র্তে হয়, আর তা'কে “শৌরসেনী-অপত্রংশ'র নজীরে 


aleet ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা ২৭ 


“ঘাগধী-অপভ্রশ নাম দিতে হয়। আর যুক্তি-তর্ক আর ভাবাতত্বের নিয়ম 
খাটিয়ে’ পৌর্বাপধ্য বিচার ক'রে, এই মাঝের অবস্থার__-আমাদের কল্পিত 
এই  মাগধী-অপভ্রংশের_রূপটী কি রকম ছিল, তা?-ও আমাদের স্থির ক’র্তে 
হবে। অবশ্য যারা ভাষাতত্বের আলোচনা করেন-নি, তাদের চোখে এই 
ব্যাপারটী একটু জটিল ঠেকৃবে, কিন্তু এটা হ’চ্ছে ভাযাতত্বের সকল নিয়ম- 
কাহুন বা ag বা পদ্ধতির অন্মোদিত পথ। স্থত্র যেখানে ছিন্ন, সেখানে 
বিজ্ঞানের steig নিয়ে” ছিন্ন অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিয়ে” 
অবিচ্ছিন্ন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে__ভাঙাকে এইভাবে গড়ে 
তুল্তে হবে। 
বাঙলার বংশগীঠিকা তা”-হ'লে দাড়াচ্ছে এই :__বৈদিক কথিত ভাষার 
রূপভেদ > প্রাচা-ঞ্চলের কথিত ভাষা > কথিত মাগধী-প্রাকুত ৯ মাগধী- 
E > প্রাচীন বাঙলা > মধ্যযুগের বাঙলা > আধুনিক বাঙলা। বাঙলা 
ভাবার ইতিহাস চর্চা ক’রুতে হ’লে, এই কয় ধাপের প্রত্যেকটার স্থান আর 
বৈশিষ্ট্য বেশ করে বুঝে’ নিয়ে’, এদের সঙ্গে পরিচয় দরকার। মানসিক 
চিন্তার বিষয়ীভূত হ’লেও, ভাষা ditt একটা প্রাকৃতিক zg: আর 
প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কাধ্য-কারণাত্মক নিয়ম ধরেই হয়েছে, 
শে কথা আমাদের মনে রাখ তে-হবে। এ সদ্বন্ধে পুন্থানুপুত্ধরূপে বল্বার 
স্থান এ নয় ;_তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার 
জন্তে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে gä 
ছত্ৰ উদ্ধার ক'রে, বাঙলা ভাষার পূর্বপূর্ব যুগে এই ছুই ছত্রের প্রতিরূপ কি 
রকম ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখবার প্রয়াস করা গেল। geg 
সর্বজন-পরিচিত__“সোনার তরী’ কবিতা থেকে নেওয়া_গান গেয়ে তরী 
বেয়ে কে আলে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে | আলোচনার 
স্থবিধার জন্যে, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ‘তরী’-কে বাদ দিয়ে তার জায়গায় 
নৌকা-বাচক তত্ব শব্দ “নাকে বসানো গেল ; আর প্রাচীন রূপ ‘উহারে'-কে 
বর্ন ক'রে আধুনিক ‘ওরে’-কে নেওয়া হ’ল। (নীচে বাঙলার পূর্বেকার 


D 


২৮ 


বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


স্তর হিসাবে সে পুনর্গঠিত রূপ দেখানো হচ্ছে, তাতে কোনও পদের পূর্বে, * 
বা তারকাচিহ্ন দেখলে বুঝতে হবে যে, সেই পদ কোনও বইয়ে মেলে-নি, কিন্তু 
ভাষাতত্ববিগ্যার সাহাযো সেই রকম পদের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস ক’র্তে 
হয়-__-এই প্রকার সম্ভাব্য রূপের আধারের উপর পরবর্তী প্রয়োগ প্রতিষ্ঠিত।) 


আধুনিক বাঙলা 
( খ্ৰীষ্টাব্দ ১৯৩৬ ) 


মধ্যযুগের বাঙলা 
(আনুমানিক ১৫০* শ্রীঃ) 


প্রাচীন বাঙলা 
(আনুমানিক ১১** খ্ৰীঃ ) 


মাগধী-অপত্রংশ 
( আনুমানিক ৭০০ শ্রীঃ) 


মাগধী-প্রাকৃত 
(আনুমানিক ২৯০ খীঃ ) 


*আদিধুগের প্রাচ্য- 
প্রাকৃত (আনুমানিক 
৫০০ GH ) 


| 


গান্‌ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [ = আশে] পারে; 
দেখে যেন [ = জ্যানো ] মনে হয়, চিনি ওরে। 
গান্‌ গায়া (গাইহা!) নাও aan (বাইহা ) কে 
আশ্যে ( আইশে ) পারে ; 
দেখ্যা (দেইখ্যা ) *জেন্অ ( জেন্হ, জেহেন ) মনে 
হোএ, *চিনী ( চিন্হীয়ে ) *ওআরে (ওহারে )। 
গাণ গাহিআ নাৱ বাহিআ কে*আইশই পাঁরহি; 
দেখিআ! *জৈহণ মণে (মণহি ) হোই, *চিণ্হিঅই, 
*ওহারহি। 
গাণ গাহিঅ নাব বাহিঅ *কই (*কি) আরিশই 
পারভি ( পালহি ); 
Célia *জইহণ ( জইশণ ) মণহি হোই, 
*চিণ্হিঅই *ওহঅরহি ( *ওহঅলহি )1 
গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নারং রাহিঅ (রাহিত্তা ) 
*কগে (*কএ, বা কে) আরিশদি *পালধি (পালে); 
দেকৃখিঅ ( দেকৃখিত্তা ) *যাদিশণং *মণধি হোদি 
( ভোদি ), চিণ্হিঅদি *অমুশ্শ কলধি ( = অমূশ্শ 
কদে)। 
গানং গাথেত্বা নাৱং ব্বাহেত্বা &ককে (কে) আব্বিশতি 
*পালধি ( পালে); 
দেক্খিত্বা যাদিশং ( ক্যাদিশনং ) *মনধি (মনসি) 
হোতি ( ভোতি ), চিণ্হিয়তি অমূশ্শ কতে। 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা*তের গোড়ার কথা ২৯ 


( গান গাথয়িত্বা নাৱাং ব্বাহয়িত্বা *ককঃ (কঃ) 
কথ বৈদিকের রূপ-ভেদ | আৱ্বিশতি *পারধি ( = পারে); ্রদৃক্ষিত্বা 
RET { (সদৃষ্টা) যাদৃশম্‌ *মনোধি (মনসি) ভবতি, 

Sich *চিহ্যতে ` ag কৃতে ( =অসৌ অক্মাভির্‌ 
জ্ঞামতে ) | 


এর পূর্বে, খগ্বেদের আগে, ভাষার যে-যে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই 
প্রাকবৈদিক অবস্থা- বা স্তর-গুলিকেও আমরা প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, 
কেল্টিক, শ্লাব, আর জর্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত ক’রুতে পারি । 

সাধারণভাবে আমাদের ভাবার উৎপত্তি-সন্বন্ধে SEI মোটা কথা বল্লুম। 
এ-ছাড়া, বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,__ 
যেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙল। gata কি বুঝতে হবে ; বাঙলায় সংস্কতের স্থান 
কি প্রকারের, আর কতটা ; বাঙলা! ভাষার উপর অনাধ্য প্রভাব ; মুসলমান আর 
বাঙলা ভাষা ; বাঙলা ভাষার আধুনিক গতি আর তা’র ভবিষ্যং-সম্বন্ধে আশা- 
আকাঙ্জা ;__এর প্রত্যেকটা নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় 
নেই । আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে 
অবলম্বন ক'রে । যে-যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক’রুলুম, সে 
সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলক্ধি' করেন। সে-সম্বন্ধে 
কিছু বিচার ক’র্তে গেলে ai মত্‌ দিতে হ’লে, বাঙলা ভাষাতত্ব আর বাঙলা 
ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সে-কথ| সকলেই স্বীকার ক’র্বেন। 


(৬৮) 
এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালী জা’তের আর সভ্যতার উৎপততি-সন্দ্ধ 
গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক’র্বেো|। gesat সাহাযো 
এ-সম্বদ্ধে অনুসন্ধান ste! কিন্তু নৃতত্ববিদ্ঞা যে কালের কথা নিয়ে? 
আলোচনা age, সেটা হচ্ছে একরকম প্রৈতিহাসিক কালের কথা । 
বাঙালী জা’তের সৃষ্টিতে এই কয়টা বিভিন্ন মূল জা’তের উপাদান নাকি 


৩০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


এসেছে :_[ ১ ] লম্বা আর উচ্‌-মাথা-ওয়ালা একটা জ্াতি_North Indian 
‘Aryan’ Longheads: এই জা’ত্টীই হ’চ্ছে আর্য্য-ভাষী জাতি, এই হ’ল 
অধিকাংশ নৃতত্ববিদের মত্_পাণ্ডাবে, রাজস্থানে, উত্তর-ভারতের zitt 
উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটী খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যাস; 
কিন্তু বাঙলা দেশের ত্রাক্ষণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লক্বা-মাথা-ওয়ালা লোক 
বেশী মেলে না, অতি agoe যা-কিছু পাওয়া যায়। [২] em আর নীচু- 
মাথা-ওয়ালা একটা ভাতি—_South Indian or Dravido-Munda 1০908 
heads: আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের ( তামিল দেশের ) দ্রাবিড়-ভাষীরা, আর 
কোল-জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে । বাঙলা দেশের তথাকথিত নি 
শ্রেণীর মধ্যে এই-জাতীয় মস্তকারুতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়। যায়। 
[৩] গোল-মাথা-ওয়াল। একটা জাতি—Alpine Shorsheads: এদের 
সরল নাক, মুখে দাড়ী-গৌফের প্রাচুর্য ; সিন্ধু প্রদেশে, গুজরাটে, মধ্য-ভারতে, 
কর্ণাটকে, অন্ধেও এদের বাস ছিল,__এইরূপ মস্তাকাক্কৃতির লোক এই-সব 
দেশে এখনও বেশী ক'রে দেখা যায়; বাঙলা দেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুয্য 
বেশী, বিশেষ ক’রে ভদ্রজাতির মধ্যে __সাধারণ বাঙালী গোল-মাথা-ওয়ালা__ 
পাঞ্জাবীদের মতন লম্বা-মাথা-ওয়ালা নয় ; এই গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি আদিম 
অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্বে, ভাষার আর সভ্যতায় কি ছিল ভা এখনও জানা 
যায়-নি,_আর এরা কবে, কোথা থেকে, ভারতবর্ষে এসেছিল, তাও জানা 
যায়নি । তবে এদের অনুরূপ গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহু 
দেশে পাওয়া যায়। [৪] গোল-মাথা-ওয়ালা আর-একটী জাতি 
Mongolian Shortheads: এরা মোঙ্গোল-জাতীয় লোক, নাক চেপ্টা, 
গালের হাড় উচু, গৌফ-দাড়ী কম ; উত্তর- আর ag বাঙালী জন- 
সাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এই চার প্রকার 
জাতের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী । এই চার জা’ত্‌ ছাড়া, দ্দিণ-ভারতের আর 
এশিয়ার অন্যান্য ভূভাগের মতন, বাঙলা দেশে 25৪৮০ 'নিগ্রোবটু” (অর্থাৎ 
ক্ষুত্রাকার নিগ্রে’) অথবা 58০10 অর্থাৎ "orga পধ্যায়ের জাতির 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা*তের গোড়ায় কথা ৩১ 


অন্তিত্ব-সন্বন্ধে কোনও প্রমাণ মেলে না; বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব 
সম্ভব নেই | (কিন্তু বাঙলার প্রত্যন্তদেশে, রাজমহল পাহাড়ের দ্রাবিড়-ভাষী 
‘মালের’ বা “মাল-পাহাড়ী” জাতির মধ্যে, আর আসামের নাগাদের মধ্যে, 
নিগ্রোবটু বা নিগ্রো-রূপ জাতির কিছু-কিছু মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে |) 
(81516) রিজ্রলিপ্রমুথ দুই-একজন নৃতত্ববিৎ মনে ক’রুতেন যে, প্রধানতো 
[২] আর [৪ ]-এর সংমিশ্রণ হওয়ায় গোল-মাথা-ওয়ালা বাঙালী জাতির 
উৎপত্তি। কিন্তু এই ge এখন সকলে মানেন না। 

যাই হোক, উপরে নির্দিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে 
আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টির উদ্ভব_এটা হচ্ছে মোটামুট-ভাবে 
নৃতত্ববিদ্যার আবিষ্কার । এতে ভাষা- বা সভ্যতা-সন্বন্ধে কিছু বলা হ’ল না__ 
খালি মাঙ্যের দেহের সমাবেশ নিয়ে” তার মৌলিক ae স্থির করবার 
প্রয়াসের উপর এই আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত । [১ ]-শ্রেণীর লোকের।-ই যে বৈদিক 
'আাধ্যভাষী,__উত্তর-ভারতের পাঞ্জাবে রাজস্থান যুক্ত-প্রদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্ব-পুরুষ, এটা এখন একরকম সর্ববাদিসম্মতি-ত্রমে গৃহীত 
হয়েছে । কিন্তু বাঙালীর মধো, এমন কি উচ্চ-শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও, এই 
শ্রেণীর gn অপেক্ষাকৃত অনেক কম-_এটা একটা প্রণিধান-যোগ্য বিষয়! 
[২ ]-শ্রেণীর লোকেরা যে তামিল- আর কোল-ভাষী জাতিদের অনেকের 
পূর্বপুরুষ, এটাও মানা হয়। বাঙলা দেশে নিয়শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এইক্ধপ 
আকৃতি পাওয়া যায়, একথা আগেই বঝলেছি। [৪ ]-শ্রেণীর লোকেরা, 
বাঙলা-ভাষী-হঃয়ে বাঙালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পূর্বে, অন্ততো বেশীর ভাগ যে 
ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা ব+ল্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্বার বিশেষ কিছু নেই। 

খালি মুফ্িল হচ্ছে [৩ ]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের নিয়ে | 
এদের ভাষা কি ছিল? জ্রাবিড়, না কোল, না আধ্য, না ভোট-চীনা__না 
অধুনা-লুপ্ত আর-কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা? ভারতে অধুনা বিদ্যমান এই 
চারিটা ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে, খুব সম্ভব কোল ভাষা সব-চেয়ে আগেকার কাল 
থেকে ভারতবর্ষে বল! হস্ত, এইরূপ অস্ছমান হয়। দ্রাবিড় ভাষা era পরে 
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আনে; আর তাঃর পরে আধ্য আর ভোট-চীনা। এই চারিটা গোষ্ঠী ব্যতিরেকে 
পঞ্চম কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায়নি । 
হয়-তো! পরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু [৩ ]-শ্রেণীর Alpine Short- 
॥০॥0৪-দের ভাঁষা-সন্বন্ধে এখন কী অনুমান za যেতে পারে? শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তার [0০-১৮y৷ Bage নামক অতি মৌলিক 
তথ্যপূৰ্ণ নৃতত্ববিদ্যা-বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের 
| ৩]-শ্রেণীর এই Alpine Shortheads-রl, [> ]-শ্রেণীর লোকেদের মতো 
আৰ্ধ্যভাষী-ই ছিল; আর তা’'র এই মত, বিদেশেরও নৃতত্ববিৎ কেউ-কেউ 
গ্রহণও ক’রেছেন। কিন্তু এই মত. সকলের মনঃপূত হয় না। আমার মনে 
হয়_আর এ বিষয়ে নৃতত্ববিৎ পণ্ডিত কারো-কারো| মত্ও আমার অনুহুল_ 
যে এই [ ৩ ]-শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আৰ্য্য অথবা মোস্বোলদের ভাষা ঝ’ল্ত 
না।__সম্ভবতো! তা’র! দ্রাবিড় বা কোল ভাষা ব’ল্ত ; কিংবা! অধুনা-লুপ্ত অন্য 
কোনও অনাধ্য ভাষা »লত। গ্গা কয়ে আৰ্য্য আর গাঙ্গেয় সভ্যতা এতিহাসিক 
যুগে (অর্থাৎ যে যুগের খবর মানুষের লেখা বইয়ে আমরা পাই সেই যুগে ) 
গঠিত আর পুষ্ট হয়েছিল ;__ আৰ্য্য ভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার সংযুক্ত- 
প্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [ ১ ]-শ্রেণীর ওুপনিবেশিকের 
মুখে বাঙলা দেশে প্রস্থত হবার পূর্বে, বাঙলা দেশে [ ২], [৩ ] আর [৪ ]- 
শ্রেণীর যে অধিবাসীর! বাস ক’র্ত, তা*রা যে আৰ্ধ্য-ভাষী ছিল না, এ কথা 
ব’ল্‌লে অযৌক্তিক কথা বলা হয় না। বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি 
যে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি থেকেই হোক্‌, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে তা? 
থেকে, তা*রা (উত্তর-ভারত থেকে আধ্য ভাষার আগমনের পূর্বে ) অনার্ধয-ভাষী 
ছিল ব’লেই অনুমান হয়। যে-সমন্ত আধ্য ভাষী লোক উত্তর-ভারত আর বিহার 
থেকে বাঙলায় আসে, তারা সকলেই বিশুদ্ধ [১]-শ্রেণীর লোক ছিল না 
কনৌভিয়া ব্রাহ্মণ বা ছত্রী বা পাঞ্ধাবীদের মতন তা’রা সকলেই লঙ্বা-মাথা-ওয়ালা 
লোক ছিল না, এ কথাও ব’ল্তে হয়। কারণ উত্তর-ভারত থেকে ভাষায় আর্ধা 
কিন্তু উৎপত্তিতে অনাধ্য বহু লোকও বাউলা দেশে এসেছিল। পে যাই হোক্‌__ 
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বাঙলা দেশে আধ্য ভাষার আগমনের পূর্বে, কোল আর দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব- 
অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটা ভাষারই অস্তিত্বের প্রযাণ পাই_ গোল-মাথা 
Alpine Shorthead-(ের মধ্যে অন্য কোনও ভাষা ছিল কিনা জান্বার উপায় 
নেই। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা [১7-শ্রেণীর আধ্যদের আস্বার আগে, 
[২]-শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড় গ্রহণ করেছিল ; আর বাঙলা দেশের 
প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীনা ছাড়া অন্ত 
ভাষার অন্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [২]-শ্রেণীর লোকেরা, আধ্যদের আগমনের 
কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি 
হয়_-এর বিরুদ্ধে অন্ত কোনও যুক্তি মনে লাগে না । সমস্ত উত্তর-ভারতময়__ 
বাঙলা দেশকেও ধ'রে__দ্রাবিড়- আর কোল-ভাষী লোকদের অবস্থানের পক্ষে 
প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে ;__কিন্ত কোল-দ্রাবিড়ের বাইরে, আর ভোট- 
চীনা ছাড়া, অন্য কোনও অনাধ্য ভাষার বিগ্বমানতী-সঙ্ন্ধে প্রমাণের আর যুক্তির 
একান্ত অভাব। 

এখন এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষাতত্ব আর ইতিহাস আমাদের কতটা 
সাহায্য করে, দেখা যাক্‌। 

আমাদের প্রাচীনতম বই বেদ থেকে আর্ধা, আর sagt, এই ছুই বিশিষ্ট 
শ্রেণীর লোকের কথা জান্তে পারি। আধুনিক ভারতেও এই পার্থক্যটুকু 
প্রচ্ছন্ন বা প্রকট অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে__দৈহিক গঠনে, বর্ণে, মানসিক 
প্রবণতাতে, রীতিনীতিতে, আর কচিৎ ভাষায়। বহু শতাব্দী ধ'রে এই ছুই 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের 
ফলে, মূল পার্থকাটুকু অনেকটা চ’লে গিয়ে ছুই প্রকৃতি মিশে” নোতুন একটি 
প্রকৃতির af হয়েছে, তাতে দুই মূল উপাদানের পার্থক্য সহজে ধরতে পারা 
যায় না। আৰ্য্য আর অনার্য্য হচ্ছে টানা আর প’ড়েনের স্থতো, এই দুইয়ের 
যোগে তৈরী হ’য়েছে আমাদের হিন্দু জাতি, ধর্ম আর সমাজের ধূপ-ছায়া ma 
ধারা ধর্ম আর স্বজাতি-গ্রীতির সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে” ফেলেন, তী'রা ছাড়া 
আর সকলেই, আর্ষেরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ কথা এখন 
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মানেন। আধাদের আগমনের পূর্বে ভারতে দু'টি বড়ো অনার্য জা’ত্‌ বাস 
করত- দ্রাবিড় আর কোল 1 আধ্যেরা এল” পূর্ব-পারস্ হ'য়ে ভারতবর্ষে 
কোন্‌ দেশ থেকে era এল’, তা” আমরা জানি না| তবে অন্ততে! ভাষায় 
আর সভ্যতায় যারা তাদের জ্ঞাতি, এমন সব ste পাওয়া যায় পারস্তে, 
' আৰ্নেনিয়ায় আর ইউরোপের প্রায় সর্বত্র । কেউ-কেউ অনুমান করেন, আদি 
আধ্যদের বাস ছিল দক্ষিণ-রুষদেশে ; কারো মতে, জার্মানীতে ; কেউ বা বলেন, 
লিখুআনিয়ায় ; কেউ বা বলেন, হন্দেরীতে ;_-আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের 
ইতিহাসে পড়া মধ্য-এশিয়াকে এখন অনেকেই মানেন ail সে যা’ eg, 
আর্যেরা ভারতে এল’, তা*দের বৈদিক ভাষা, তাদের বেদের কবিতা, তা*দের 
ধর্ম, তা'দের সামাজিক বিধি-নিয়ম, আর তাঠদ্েবু প্রচণ্ড সংঘ-বদ্ধ শক্তি নিযে । 
তাদের কতক অংশ পারস্তেই রয়ে গেল। ভারতে, এসে’ প্রথমটা পাঞ্জাবে 
তা’দের বাস হ’ল। দেশটা কিন্তু খালি ছিল না; এখানে eet দাস’ বা 
দ্রাবিড় জা’ত্‌ বাস ক’র্ত ; আর তা'দের তুলনীর বোধ-হয় কিছু কম সভ্য, 
কোলেরাও ছিল,_-সমস্ত দেশটা জুড়ে-ই ছিল। আধ্্যেরা আস্তে, তাঃরা 
aas দেশ ছেড়ে দিয়ে’ Era গেল না, মাতৃভূমি-রক্ষীর জন্যে দীড়াল”। 
প্রথমটা আধ্য-অনাধ্যের সংঘাত ঘণ্টুল, আর এই সংঘাতে, পাঞ্জাবে আর্ধেরাই 
জয়ী হ’ল, কিন্তু সিদ্ধুদেশের স্থসভ্য অনাধ্যের কাছ থেকে (ভাষায় 
এরা কি ছিল এখনও তা» জানা যায়-নি, তবে সম্ভবতো তার! ভ্রাবিড়-ভাষী 
ছিল) আর্যেরা সম্ভবতে| এমনি বাধা পেয়েছিল যে, বহু শতাব্দী ধরে 
ওদিকে আর তা’রা এগোল? না, পূর্ব দিকে গঞ্গা-যমুনার দেশের দিকেই 
ছড়িয়ে” প’ড় ল। আধ্যেরা তো অনাধধ্যদের দেশ দখল করে তাদের উপর 
রাজা হয়ে বাস্ল। যদিও অনাধ্যেরা একেবারে সমূলে উচ্ছিন্ন হ’ল না, তবু 
আধ্যের তীব্র আক্রমণে তা’দের জাতীয় সংহতি-শক্তির নাশ হ'ল। era 
সব বিষয়ে আর্ধাদের প্রভু ব’লে মেনে নিলে, তাঃদের ভাষা নিলে, তা*দের 
ধর্ম নিলে। কিন্তু আর্যেরা ছিল সংখ্যায় কম, sta নিজেরাও অনাধ্যের 
. প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত থাকৃতে পারলে না। mam ধর্মের আর 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা ৩৫ 


মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আব্যদের মধ্যেও এল | অনাধ্যদের ভাষার 
অনেক শব আধ্যেরা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনার্যেরা 
যখন দলে-দলে আধ্যের ভাষা গ্রহণ ক’র্তে লাগল, তখন তা”দের মুখে 
আৰ্য্য ভাষা স্বভাবতো-ই ব’দলে গেল’ ; বিশুদ্ধ জাত. আধ্যদের ব্যবহৃত আধ্ধ্য 
ভাষা-ও, অনাখের বিকৃত আধ্য ভাষার ছোয়াচে প’ড়ে, তা+র বিশুদ্ধি রাখতে 
পাবুলে না। 

খগ্বেদের যুগের পর আর্য্যেরা তা*দের ভাষা নিয়ে” উত্তর-ভারতে বিহার 
পর্য্যন্ত ছড়িয়ে’ প’ড়ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্ররচনার যুগের অবসান হ’ল, 
ত্রাহ্মণ-গ্রন্থের যুগ এল’ | বেদের মন্ত্র-আলোচনা, যজ্ঞ-সংক্রান্ত সব খুঁটি-নাটা, 
আর দার্শনিক তত্ব-আলোচনা, আর প্রাচীন কিংবদন্তী--এই-সব নিয়ে’ ব্রাঙ্গণ- 
গ্রন্থ । পূর্বআফগানিস্থান থেকে বিহার পর্য্যন্ত, এই বিশাল ভূখণ্ডে যে-সমস্ত 
দ্রাবড়,আর কোল লোক বাস de, তাঃরা আধ্য ভাষা নিয়ে”, আর্যদের 
পুরোহিত আর আধ্য ধর্ম মেনে নিয়ে, আধ্য বা হিন্দু সমাজের অস্তভূক্ত হ’য়ে 
যায়। এই অনাধ্যদের রাজারা অনেক সময়ে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক'রত, আর সে 
দাবী প্রায় গ্রাহ-ও হ'ত--ভাঁষা-সঙ্কট আর ধর্ম-সঙ্কট যখন আর নেই, তখন 
আর কোনও বাধা ছিল না $ আর এদের আগেকার ধর্মের পুরোহিত-বংশের 
‘লোকেরাও অনেক সময়ে atagg নিয়ে” ব’ম্ত ৷ পূর্বদিকে আঘ্য ভাষা এগোতে 
লাগল, কিন্ত খাটি আর্ধাদের সংখ্যা পূর্বদেশে কখনই প্রবল ছিল না) 
আয্যারুত অনার্ধেযর দ্বারাই এই আধ্যভাষা-প্রচারের কাজের খুব সাহায্য হ’য়েছে। 
খাটি আধ্য তা'র গান্ধার বা কেকয় বা as বা কুরু-পাঞ্চালের ঘরবাড়ী ছেড়ে, 
বিশেষ আবশ্যক না হ’লে পূর্বদেশে আস্ত না। ব্রাহ্মাণ-গ্রন্থের যুগের শেষ 
ভাগ নিয়ে’ হচ্ছে আরণ্যক আর উপনিষদের যুগ» তার পরই বুদ্ধদেব আর 
মহাবীর-স্বামীর সময়। আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলা দেশে 
আধ্যদের আগমন হয়নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে 
'যে-সমস্ত আৰ্য্য প্রথম এসে বসবাস করে, তা’রা ঘর-বাসী ক্লবাণ-জাতীয় ছিল না, 
তা'রা ছিল যাযাবর বা ভব-ঘুরে”; তা*রা তা*দের ঘোড়া-গোরু-ছাগল-ভেড়া 


৩৬ বাজালা৷ ভাষাতন্তের ভূমিকা! 


নিয়ে’ ঘুরে” ঘুরে” বেড়াত’; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্য্যেরা তা’দের নাম 
দিয়েছিল ব্রাত্য” | তা’র! অবশ্য আর্য ভাষা ব'ল্ত, কিন্তু তাদের আর্ধ্য ভাষা 
Stot আর কুরু-পাঞ্চাল-অঞ্চলের আর্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা 
আলাদ! হয়ে গিয়েছিল ; আর তা*দের ধর্ম ও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা 
খুব সম্ভব তা’র| শিবের উপাসনা ক’র্ত, তা*রা বৈদিক যাগযজ্ঞ হোম অগ্নিপূজা 
ইত্যাদি ক’র্ত না, আর ব্রান্মণ-পুরোহিতকেও মান্ত না। বেদমাগী পশ্চিমা 
আর্যেরা এই-সব কারণে তা’দের অবজ্ঞা ক+রূত; এই ag ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের 
সম্বন্ধে নানান্‌ নিন্দার কথা লিখে’ গিয়েছে । কিন্তু এর যে আধ্য ছিল, 
আর at ভাষা ব’ল্ত (যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না) ব্রাহ্মণ-এস্থে 
এ কথা-ও স্বীকার করা হয়েছে ; আর বৈদিক অর্ধ্যেরা এদের শুদ্ধি ক'রে 
বেদযার্গী করে নিত” খুব ;_যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এর! বৈদিক দীক্ষা নিত’, 
সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম”। খুব সম্ভব এই gier অনার্য 
দ্রাবিড় লোকদের at কতকটা! মিশে’ গিয়েছিল। সে যুগের জাতি-ভেদের 
এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্য্যেরা মধ্যদেশীয় আর্ধাদের দ্বার! 
স্বীকৃত বৰ্ণ-ভেদ মান্তই না। এই ব্রাত্য আর্ধ্যেরা বোদমার্গা আধ্যদের আগে 
মগধ-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়) আর এটা খুবই সম্ভব যে তার! বৈদিক ধর্ম 
গ্রহণ ক'রূলেও, সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে-নি। তাই 
বৈদিক ধর্মের যন্ত-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে ছু'টা বড়ো ধর্মমত প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষে উদ্ভূত হ’য়েছিল,_-বৌদ্ধ-মত আর জৈন-মত,__সেই D মত এই 
মগধ-অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসার 
লাভ করে । 
9:53) 

বুদ্ধদেবের সময়ের উত্তর ভারতবর্ষের আৰ্য্য জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা 
তালিকা প্রাচীন পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় ; এই তালিকায় বাঙলা দেশের নাম 
নেই। বুদ্ধদেবের পূর্বকার এতরেয়-আরণ্যকের এক জায়গায় এ সম্বন্ধে এই 


বাঙলা ভাবা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা৷ ৩৭ 


ইঙ্গিত আছে থে, বঙ্গ-, বগধ- বা মগধ- আর চেরপাদ-জাতীয় লোকেরা মানুষ 
নয়, তা*রা পক্ষী বা পক্ষিকল্প । এই থেকে মনে ক’র্তে পারা যায় যে, বাঙলার 
মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আধ্যদের দ্বারা অধ্যুষিত 
হয়-নি; এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কঃরেই এদের ববয়াংসি? 
a পাখী বলা হ'য়েছে। বুদ্ধদেবের পরেকার বৌধায়ন-ধর্মন্তত্রে স্পষ্ট বলা 
হয়েছে যে, উত্তর-ভারতের আৰ্য্য ব্রাহ্মণ, বাঙলা দেশে এলে পরে তাকে স্বদেশে 
Ia প্রায়শ্চিত্ত ক’র্তে হবে; অনার্ধ্য দেশ ব’লে বাঙলার প্রতি উত্তর-ভারতের 
আধ্যেরা এমনি বিরূপ ছিল 1 এ দেশের সম্বন্ধে ( তখনকার দিনে তাঃরা পশ্চিম- 
বঙ্গকেই ভালো রকম জান্ত, তাই পশ্চিম-বন্দের কথাই তারা বলে গিয়েছে) 
আর একটা বদ্‌-নাম এই ছিল যে, এখানকার লোকেরা, ভারী ap আর 
অভদ্র। জৈনদের প্রাচীন বইয়ে মহাবীর-স্বীমীর সম্বন্ধে বল! হয়েছে যে, 
তিনি zap আর 'স্থব্ভ’ দেশে অর্থাৎ রাঢ় আর স্থন্ম দেশে ( অর্থাৎ পশ্চিম 
বাঙ্গালায় ) গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোক্রো তী”র উপর কুকুর লেলিয়ে? 
দিয়েছিল । 

আমার মনে হয়, মৌর্যেরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক'রে আধ্যাবর্তের 
সঙ্গে বাঙলার pp বন্ধন স্থাপন করেন * মৌধ্য-যুগ থেকেই মগধের রাজ- 
কর্মচারী, সৈনিক, বেণে» ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর সাধারণ ওপনিবেশিকের! 
বাঙল| দেশে এসে বসবাস ক’র্তে থাকে, আর তা+দের দ্বারাই মগধের আধ্য- 
ভাষ! বাঙলা দেশে আনীত আর স্থাপিত হয়। era আগে হয়তো দু'চার 
জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্বধর্ম-প্রচারক বা অন্য শ্রেণীর লোক, আর্ধা-ভাষী পশ্চিম- 
দেশ থেকে অনার্য বাঙলায় যাওয়া-আসা ক’র্ত, কিন্ত মৌর্ধদের বিজয়ের 
ফলে রাজশক্তির গ্রভাব-ছারাই আর্ধ্য ভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়_তা’র 
আগে বাঙলা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা কেউ আর্ধ্য ভাষা ব’ল্ত বলে বোধ হয় 
না। দেশে নানা দ্রাবিড় আর কোল-জাতীয় লোকের বাস ছিল, তাদের 
নিজ-নিজ ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, রীতি-নীতি, সবই ছিল। 
অবশ্য, মৌর্ধা-বিজয়ের আগে থেকেই, স্থসভ্য, সমৃদ্ধ, আর্ধ্য-ভাষী প্রতিবেশী . 


৩৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা! 


মগধের আৰ্য্য ভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্ধযদের উপর অল্প-স্বল্প এসে থাকৃতে 
পারে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের কথা দুরে থাক, অভিজাত শ্রেণীর 
মধ্যেও আৰ্য্য ভাষা অত’ আগে অর্থাৎ মৌরধ্যদের আগে গৃহীত হয়েছিল 
কিনা জানা যায় না। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, তাহলে বাঙলা! 
দেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে .বিজয়সিংহ কি ক'রে “হেলায় লঙ্কা করিল, 
জয়’? বিজয়সিংহের সঙ্গীদের বংশধরেরাই তো সিংহলী ভাষা বলে, আর 
সিংহলী হচ্ছে আৰ্য্য ভাষা) তা-হ’লে, বিজয়সিংহ সদল-বলে বাঙলা থেকে 
গিয়ে’ dier, তারা বাঙল! দেশ থেকেই তে আর্ধ্য-ভাষ| নিয়ে’ গিয়েছিল? 
বিশ্রয়সিংহ বাঙলা দেশ থেকে গিয়ে” থাকুলে, মৌর্য-যুগেন্র আগে থেকেই তো 
দেশে আর্ধ ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় বটে। কিন্তু বিজফপিংহ্‌ 
বাঙলার লোক ছিলেন না; এ কথা শুনে অনেক নাঙালী চ’টে যাবেন, 
বা দুঃখিত হবেন। কিন্তু 'দীপৱংন’ আর ‘মহাৱংস’ ব’লে পালি ভাষায় 
লেখা সিংহলের যে দু'খানি প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বিজয়সিংহের কথা 
পড়ি, সে দু'টী আলোচনা করলে, বিজয়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। পালি বই অনুসারে বিজয়সিংহ হচ্ছেন 
‘লাল.’ (em) বা ‘লাড’ দেশের রাজার ছেলে; এই “লাল. (el 
বাঙলার 'রাট বা 'লাঢ' নয়--এ হচচ্ছে গুজরাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 
‘লাট’ বা ‘লাড়’। 'দীপৱংস’ আর aeren মতে বিজগ্সিংহ লঙ্কায় যাঃবার 
সময়ে ‘ভরুকচ্ছ’ আর 'সুপ্নারক’ বন্দর দু'টী ইঠ়ে যাচ্ছেন; এই দুই বন্দর' 
এখনও গুজবাট-অঞ্চলে বিদ্যমান, এদের এখনকার নাম ee ভরোচ” আর 
'সোপারা?। আর সিংহলী ভাষা অঙ্গশীলন ক'রে জরমান বিদ্বান্‌ Geiger 
গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতের গ্রারুত ভাষার; সঙ্গে এর 
যোগ আছে, মাগধী ভাষার সন্দে নয়। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র 
আচলের ভায়ার বে রকম বোগ জাছে রকম stees সঙ্গে ED 
Sta সম্বন্ধে আমি একটা প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ভারতীয় আধ্য আর 
জাৰিড় তাষাগুলিতে ‘প্রতিধ্বনি’ বা “হকার” শের রীতি আছে । কোনও 


বাঙলা! ভাবা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা ৩৯ 


শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের egen বা! সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ করতে হ’লে 
আধুনিক আৰ্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সেই শব্দটাকে আংশিকভাবে দ্বত্ব 
করে বলা হয়,_তার আগ্য ধ্বনিটীর বদলে অন্য একটা ধ্বনি বসিয়ে’ বলা 
হুয়। যেমন-_বালায় “ঘোড়া-টোড়া”, মৈথিলীতে 'ঘোরা-তোরা”, হিন্দীতে 
“ঘোড়া-উড়া+, গুজরাটাতে “ঘোড়ো-বোড়ো মারহাট্রীতে “ঘোড়া-বিড়াঃ তামিলে 
‘কুতিরৈ-কিতিরৈ’ ইত্যাদি ॥ দেখা যায় যে, বাঙলা ভাষায় ( অন্ততো পশ্চিম- 
apen ভাষায়) মূল ধ্বনিটার স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্রনিটা হচ্ছে 5, 
মৈথিলীতে ‘ত’, হিন্দীতে ‘উ?, গুজরাটীতে ‘ব’, মারহাট্রীতে “বি”, আর দ্রাবিড় 
ভাষাগুলিতে ‘কি’ ai ‘ক’ বাঁ ‘গ’; আর ওদিকে সিংহলীতে দেখা যায় যে, 
এইরূপ স্থলে ‘ব’ ব্যবহৃত হয়, গুজরাটা মারহাট্রীর মতন,__বাঙলার মতন 
‘ট’ বা মৈথিলীর মতন ‘ত’ অথবা হিন্দীর মতন “উ? নয়; যেমন সিংহলী 
‘অশ্বয়-বশ্বয়'_বাঙলা ‘অশ্ব-টশ্ব’; সিংহলী 'দতৎ-বৎ’_বাঙল| '‘দ্বাত-টাত!,' 
কিন্ত গজরাটা দাত-বাঁত’, মারহাষ্টী দাত-বিত’। এই বিষয়ে মিংহলীর সঙ্গে 
পশ্চিম ভারতের ভাষার আশ্চর্য মিল দেখা যাচ্ছে,_এই মিল হচ্ছে এদের 
মৌলিক যোগের ফল ; এইরূপ অনুকার শব্দ-ব্যবহারে, অন্য ভাষার প্রভাবের 
কথা আমরা কল্পনা ক’র্তে পারি না বিজয়পিংহের দল, অর্থাৎ সিংহলের 
প্রথম আধ্য-ভাষী উপনিবেশকেরা লালু, অর্থাৎ লাড়, লাট বা গুজরাট থেকেই 
গিয়েছিল, বাঙল! থেকে নয়)__অন্থকারধ্বনিতে "9 ব্যবহার করে এমন 
পশ্চিম-ভারতের প্রাক্বত ভাষা-ই তাঁরা মাতৃভাষা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে’ গিয়েছিল। 
এছাড়া খীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে চীনা পরিব্রাজক Hien Thsang 
হিউএন্‌-থ্‌সাঙ্‌ তার ভ্রমণৃত্বাপ্তে আধ্যদের সিংহল-জয়ের কথা ব'লে গিয়েছেন; 
তা’র শোনা কিংবদন্তী কিন্তু পালি বইয়ের কিংবদন্তীর সঙ্গে মেলে না-তা'র 
শোনা কথা-মত, প্রথম ভারতীয় উপনিবেশিকেরা দক্ষিণ-ভীরতের কোনও 
স্থানের লৌক। কাজেই, বিজয় যখন বাঙলার-ই লোক ন'ন, তখন তা'র . 
কাহিনী থেকে খ্রষ্ট-পূর্ব ৫০*-র দিকের বাঙলার সম্বন্ধে কিছু অঙ্গমান কর্বার 
অধিকার আমাদের নেই। 


৪০ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বাঙলা! দেশে বে অনার্য্যের বসতি ছিল, তা” আমরা এ দেশের প্রত্যন্তভাগে 
এখনও অনাধ্য জাতের বাস দেখে অন্মান ste পারি। বাঙলা দেশের 
আদিম অধিবাসীদের অনাধ্য-ভাষিতার আর-একটা প্রমাণ আমর! পাই বাঙলার 
গ্রাম আর পলীর নাম থেকে__পুরানো বাঙলার তাত্রশাঁসনে প্রাপ্ত নামের কথা 
বল্বার সময়ে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি । পশ্চিম-বাঙলায় ভূমিজ, সাওঁতাল, 
ওরাও, যাল-পাহাড়ীরা এখনও বিদ্যমান ; উত্তর-বাঙলায় আর পূর্ব-বাঙলীয় 
ভোটব্রদ্দ বা মোঙ্গোল জাতীয় অনার্ধ্য এখনও রায়েছে। চোখের সাম্নে এরা 
বাঙালী ge Ta হচ্ছে, খ্রীষ্টান হচ্ছে, মুসলমানও হচ্ছে । মৌর্য্য-যুগ বা 
তা'র আগে থেকে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে, এই রকমটা Sa 
আস্ছে। বিহার আর উত্তর ভারতের আর্ধা-ভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ প্রতিাপন্ 
মগধ দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলায় এল, । বাজার ভাষা ধর্মের ভাষা, 
“সভ্যতার ভাষ| হিসেবে এদের ভাবা, অনার্য্য-ভাষী বাঙালীর পূর্বপুরুষের মধ্যে 
প্রচারিত হতে লাগ্ল। অন্যান কর! যেতে পারে, দেশে অনাধ্য অধিবাসীদের, 
মধ্যে এক্যের অভাব ছিল, কারণ এ দেশে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন অনা্ধ্য-ভাষী 
জা’ত (এদের মৌলিক উৎপত্তি বাই হ’ক্‌ ) তাঃদের নিজ-নিজ ভাষা নিয়ে’ 


রীতিনীতি নিয়ে’ বাস äs e, দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল। কোথাও 
বার মালি 


কোথাও বা Dravidian Longheads, Alpine Shortheads আর Mongol 
Shortheads, বা দ্রাবিড়-ভাষী, কোল-ভাষী, মোঙ্গোল-ভাষী এই তিন 
জা’তের মধ্যে দু'টাতে বা তিনটাতে মিলেমিশে? আধ্য-ভাষীদের আস্বার 
আগেই মিশ্র জা?তের সৃষ্টি করেছিল, আর সেই-সব মিশ্র জাঃতের মধ্যে এই 
তিনটা ভাষার একটা-ই প্রচলিত ছিল। কিন্ত এ বিষয়ে আমাদের ঠিক 
খবরটা জান্বার উপায় নেই! বাঙলা দেশে দ্রাবিড-, কোল- আর মোঙ্গোল- 
ভাষীদের সমাবেশ কি রকম ভাবে ছিল, তার এক রকম মোটামুটা ধারণা 
ক’ব্তে পারি বটেশ_কোলেরা প্রার সমস্ত দেশটা জুড়ে ছিল, ্রাধিড়েরা ছিল 
বেশীর ভাগ পশ্চিম-বদ্দে, আর মোঙ্গোলের! ছিল পূর্ব-বঙ্গে আর উত্তরবঙ্গে, 
এইরূপই অনুমান হয়_কিন্ত এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল ভাবের, 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা ৪১ 


ভাবার, সভ্যতার আদান-প্রদানই বা কিরকম হস্ত, তাদের মধ্যে মিশ্রণ কি 
ভাবে হ'ত, দেশের ois অবস্থা অনার্ধয-যুগে কিরকম ছিল,এ-সব জান্বার 
কোনও পথ নেই । আৰ্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড়-প্রভাব নিয়ে আলোচনা 
কিছু-কিছু হারে গিয়েছে। সম্প্রতি Jean Przyluski 2 পৃশিলুসকি 
নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত, কোল ভাষা যে বিরাট 4৪৮০ অস্টিংক 
ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত (o ভাষা-গোষ্ঠী ভারত থেকে [Indo-China 
ইন্দোচীন আর [৷॥d০৷e৪৷৭ ইন্দোনেসিয়! বা দ্বীপময় ভারত হ’য়ে, সুদূর 
প্রশান্ত-মহাসাগরের Melanesian মেলানেসীয় আর Polynesian 
পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যান্ত বিস্তৃত), আৰ্য্য ভাষার উপর তা’র প্রভাব নিয়ে’ 
অনুসন্ধান ক’বুছেন। তার অন্কসন্ধানের ফলে, বাঙলা দেশে আর বাঙলার 
বাইরের কোলেদেরু আর তাদের জ্ঞাতিদের ভাষা থেকে সংস্কৃতে আর 
প্রারতে কি রকমের শব্দ নেওয়া হয়েছিল, তার খবর আমরা কিছু-কিছু 
পাঁচ্ছি; আর তাঃর দ্বারা কোলেদের সভ্যতা-সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য-লাভও 
হ’চ্ছে। এইরূপ টুকিটাকী খবরে মনট! খুলী হয় না-কিন্তু আমরা নাচার, 
আমাদের পুরো অবস্থাটা জান্বার আর পথ নেই। কারণ, দেড় হাজার 
বছর হ’য়ে গেল, বাঙলার এই-সব অনার্য্য-ভাষী লোক আর্ধ্য ভাষা গ্রহণ ক’রে 
হিছু হয়ে গিয়েছে_তাদের প্রাচীন চাল-চলন একেবারে ভুলে’ গিয়েছে, বা বহু 
স্থলে আর্ধাত্বের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, sta অনাচরণীয় আধুনিক 
কালের নানা জা’তে পরিণত হয়েছে 1, কিছু-কিছু পরিমাণে তা'রা ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও হয়েছেঃ আবার আজকাল Neo-Hinduism বা নব্য- 
হিন্দুয়ানী আর ইউরোপীয়দের দ্বারা পুনর্গঠিত আর্ধ্য-শ্েষটত্বাত্মক ইতিহাস-চর্চার 
ফলে, নোতুন ক'রে এই-সব জা’ত দ্বিজ বা আর্য জাতির সামিল হবার চেষ্টা 
ক’র্ছে; আর এইভাবে, রহস্তাটা না৷ বুঝে-ও, উত্তর-ভারতের আধ্যদের "8 
জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা ক'র্ছে। চীনা পরিব্রাজক 
Hoen Thsang হিউএন্থ্সাঙ্ যখন সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, 
তখন তিনি বাঙলা দেশটাও ঘুরে যান। তিনি এই দেশের সভ্যতা- 
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বিদ্যা-আর ভাষা-সন্বন্ধে যা” ব'লে গিয়েছেন, তা” থেকে মনে হয় যে, তখন সারা 
বাঙলা! দেশটা যোটামুটা আধ্য-ভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্য বিদ্যার 
আলোচনা! ব্ৰাহ্মণ্য, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে দেশময় বিস্তৃত হয়ে 
প’ড়েছিল। কিন্তু তখন উড়িষ্যা আর্ধয-ভাষী হয়-নি-__হিউএন্‌-থ, সাঙ্‌ স্পষ্ট বলে 
গিয়েছেন যে, উডভিষ্যা-অঞ্চলের ep আর অন্য-অন্য জাতি অনাধ্য ভাষা বাল্তো। 
মৌর্ধযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিউএন্‌-থ সাঙের সময়-_খরীঃ পৃঃ ed থেকে Aë 
৭ম শতক--এই কয় শ বছরের মধ্যে বাঙালী ঝুলে একটা বিশিষ্ট জাতির, 
ff হয়: অনার্ধা_-কোল, দ্রাবিড়, মোদ্দোল, আর হয়তো কোনও অজ্ঞাত" 
ভাষাভাষী Longbede লঙ্বা-মাথা, Alpine আল্লাইন গোল-মাঁথা আর 
2০72০] মোক্দোলদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গলিয়ে, নিয়ে আর্ধ ভাষা, 
আর্ধ্য সভ্যভা, আর zitt বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের ছাচে ফেলে, আমাদের 
পূর্বপুরুষ এই আদি-বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়। এই জাতির সৃষ্টিতে, পশ্চিম 
থেকে আগত ব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চ বর্ণকেও কিছু-কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা 
হয়েছে 1 বাঙলায় আর্য্য-প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতো ব্রাহ্মণ্যধর্মের' 
পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সময় থেকে, উত্তর-ভারতের ( মধ্যদেশের a 
আধ্যাবর্তের ) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে’, ভূমি দিয়ে’ বৃত্তি দিয়ে” বসানো হ’ত_ 
যাতে dra এই পাণুব-বজিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম আর 
সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত ক’রুতে পারেন। আর এট খুবই সম্ভব D এই- 
সব আৰ্য্যাবতীয় ব্রাহ্মণ বাঙলায় এসে উত্তর-ভারতের সঙ্গে তা’দের যোগ হারিয়ে” 
ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় যুগে-যার কোনও ইতিহাস আমাদের 
নেই সেই যুগে স্থানীয় বর্ণ-্রান্মণদের সঙ্গে, ai ব্রাহ্মণেতর অন্ত জা’তের 
সঙ্গে, বৈবাহিক সুত্রে মিশে’ গিয়েছিলেন। নৃতত্ববিষ্ঠা। are একটা নোতুন 
বিদ্যা আমাদের এই বলছে যে, দৈহিক গঠনে সাধারণ বাঙালী ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে বাঙলার ব্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থ, নবশাখ, নমংশৃত্র প্রভৃতির যতটা মিল 
দেখ! যায়, আধ্যাবর্তের কনৌজিয়া-প্রমুখ শেঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের 
পে বিষয়ে ততটা মিল নেই । এই কথাটা চিন্তার যোগ্য ! 
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কোনও দেশে তা’র নিজের ভাষাকে মেরে’ ফেলে” একটা বিজাতীয় বা 
বিদেশীয় ভাষার প্রসার সাধারণতো এইভাবেই হয়ে থাকে: প্রথমত, এ 
দেশ অন্য জাতের দ্বারা বিজিত হর, আর বিদেশীয় ভাষা আসে রাজার ভাষা 
হ’য়ে। যদি সভ্যতায়, সংঘ-শক্তিতে আর মানসিক উতকর্ষে বিদেশীর জেতারা 
দেশীয় বিজভিতদের চেয়ে উন্নত ai হয়, তা-হ’লে বিদেশীয় ভাষার পরাভব 
অবশ্ন্তাবী । কিন্তু যদি বিদেশীয়েরা এই-সব গুণে বিজিতদের চেয়ে উন্নত, 
অন্ততো৷ বিজিতদের সমকক্ষ হয়, তা-হ”লে বিজ্জিতদের মধ্যে জেতার ভাবার 
প্রচার সহজে হয়। যেখানেই বিদেশীর ভাষা এসে’ স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস 
ক’বুছে, সেইথানেই দেখা যায় বে, সংঘ-শক্তির অভাবে আত্ম-বিশ্বাস আর 
নিজের জা’তের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে", বিজিতদের মধ্যে tal জন-নেতা তারা 
বিদেশীয় ভাষাকে সপ্র্ণরপে গ্রহণ করে; দেশের অভিজীত-শ্রেণীর দ্বারা 
বিদেশীয় ভাষা এরূপে একবার স্বীকৃত হ'য়ে গেলে, সেটা একটা অন্ুকবণীয় 
বিষয় হয়ে দীড়ায়,__বিদেশীয় ভাষাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া আর নিজের 
ভাষা ত্যাগ করা, তখন আভিজাত্যের বা উৎকর্ষের প্রমাণ ঝ’লে সাধারণ, 
লোকের মধ্যে গণ্য হয়; দ্রুতগতিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীর 
ভাষাই তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলা দেশে আৰ্য্য ভাষা এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। রাজপুরুষ, ব্যবসায়ী, 
ধর্মগুরু, সাধারণ ওঁপনিবেশিক-_সব দিক্‌ থেকেই প্রভাব আসে । আর 
বাঙলার অনার্ধ্য, সংঘ-শক্তির অভাবে, এঁক্যের অভাবে, বোধ হয় জাতীয়তা- 
বোধের অভাবে, আর উত্তর-ভারতে তাদের ভ্ঞাতিদের ইতিমধ্যে আধ্য-ভাষা- 
গ্রহণের দৃষ্ান্তে, সহজভাবেই আধ্যভাষ! আর গার্দের সভ্যতা নিয়েছিল। 

বাঙলা দেশ মুখ্যতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টী বিভাগে বিভক্ত =- 
রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র বা পুণ্ড বর্ধন, সমতট, বর্ঘ, কামরূপ । এই নামগুলির মধ্যে 
প্রায় সবগুলিই হচ্ছে জাতের নাম,_জাঁ’তের নাম থেকে দেশের নামকরণ 
খুবই সাধারণ প্রথা । ap, ga, বঙ্গ, däer al “কামরূপ, কম্বোজ, ite. 


a 
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কমিল”, প্রভৃতি নামের ‘কাম’ বা ‘কম’ শব্দ__এগুলি আৰ্য্য ভাষার পদ নয়। 
এগুলি হচ্ছে অনার্য্য জাতির নাম, তা*দের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের 
নামকরণ হয়েছে । তুলনীয়_আসাম= ‘অসম’ বা অহম” জাতি। রা” 
যে এক দুর্ধর্ষ অনাধ্য জাতির নাম ছিল, তা*র Si কবিকম্কণ-চণ্ডীতেও পাই । 
রাঢ়, 29. বধের মত অগ্য-অন্য অনেক অনার্ধ্য'জাতি বাঙলায় বাস Kä Es 
তাঃদের নাম থেকে বাঙলার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়-নি বটে, তবুও 
তারা স্থপরিচিত প্রতিষ্টাপন্ন জাতি । এখন এই-সব জাতি নিজেদের ag, 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে পরিচয় দিচ্ছে; এই-সকল জাতির দ্বারা শৃদ্র আখ্যা 
ত্যাগ ক'রে ত্রাত্য-ক্ষজ্রিয়ত্বের বা বৈশ্যত্বের দাবীটী হচ্ছে, যূলতো-_উত্তর- 
ভারতের ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের আর বৈশ্যের তথা-কথিত আর্ধাত্বের বিরুদ্ধে 
এক-রকম প্রতিবাদ মাত্র_-আমরাও তোমাদের চেয়ে কম .নই, তোমাদের 
মতন আমরাও gt, দ্বিজ আমি এই প্রতিবাদের অন্তনিহিত ভাবটা বুঝি, 
আর erg সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানগভুতি আছে। সকলেই ‘আৰ্য্য’ হক ব্ৰাহ্মণ * 
্রুত্রিয় বৈশ্য ep, আর এই-সব উন্নত জা’তের আখ্যা পেয়েও at. আর 
স্ববৃত্তি-সম্বন্ধে আত্মসম্মানযুক্ত হ'য়ে শক্তিশালী হ’ক্‌_এটী আমার দেশের 
জন্যে, আমার বাঙালী জা’তের হিতের জন্তে আমি সববান্তঃকরণে কামনা করি। 
কিন্তু এরতিহাপিক দৃষ্টিতে, deeg দৃষ্টিতে, ওঁ ব্যাপারটী দেখলে স্বীকার 
ক’রুতেই ga যে, বাঙলার আদি অনার্য ( কোল- বা দ্রাবিড়-ভাষী Dravi- 
dian Longheads, Alpine আর Mongoloid শ্রেণীর ) মানবগণ থেকে 
উৎপন্ন এই-সব জা’তের বংশধরদের, কেবল উত্তর-ভারত থেকে আগত North 
Indian Longheads লক্বা-মাথা আধ্য-ভাষীকেই পূর্ব-পুরুষ-ক্ূপে কল্পনা করা 
চলে না-_বাঙালীর মধ্যে যে ধরণের দৈহিক সমাবেশের awe GAN 
(আগে যাকে [২]-শ্রেণীর ব’লে ধরা হ’য়েছে ) সেটা উত্তর-ভারতের ‘আর্য 
থেকে একেবারে আলাদা। লঙ্বামাথা আর গোল-মাথা শ্রেণীর কোল-, 
ভ্রাবিড়-, মোগ্গোল-ভাষী (আর কিছু-পরিমাণে উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্ব্য- 
আর আধ্ধয-ভাষী )-_এই-সব নানা রকমারি মাল্মমশল| নিয়ে” আৰ্ধ্যাবর্তের 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা Sé 


বিশুদ্ধ ঝা মিশ্র ব্রাহ্মণের সমাজিক নেতৃত্বে, এক হিন্দুধর্ম আর বর্ণসমাজের' 
সুত্রে এদের গেঁথে নিয়ে, আধুনিক হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এদের' 
ফেলে” এদের দ্বারা আধ্য ভাষা গ্রহণের সঙ্গে-সূন্দে, বাঙালী হিন্দু সমাজের 
পত্তন হয়। এই সমাজকে সুদৃঢ় ক’র্তে পাচ-সাত শ* বছর বা তার বেশী 
লেগেছিল; সমাজে ব্ৰাহ্মণ্য জাতি-ভেদ স্বীকৃত হওয়ায়, সব উপাদান পুরোপুরি 
মিশে” chemical combination হতে পারে-নি-_-এ একটী mechanical 
mixture হয়ে রয়েছে । এই জাতে এখন কোন্‌ শ্রেণীর লোকের কি স্থান 
তা’ও পুরোভাবে তাঃদের মনঃপূত ক'রে নির্ধারিত হয়নি | সুদূর স্মরণাতীত 
যুগের পার্থক্য এই পূর্ণ মিশ্রণের অন্তরায় হয়ে গ্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে. 
কিনা কে জানে! এটাও অনুমান হয় যে, বাঙালী আধ্য-ভাষী হ’লে পরও, 
বাঙলা দেশে বহু স্থলে অনেক জনসমষ্টি ত্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজের জাতি- 
ভেদের শৃঙ্খল বা বিধি-নিয়ম মান্তে চায়-নি; stat বৌদ্ধ হায়ে ত্রাহ্মণকে 
মন্ত না। পূর্ববঙ্গে হয়তে| এইরূপ বৌদ্ধ সমাজ-ই বেশী ছিল। অনুমান: 
হয়, মুলমান-বিজয়ের পরে রাটী আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশী ক'রে গিয়ে’ 
বসবাস কর্বার পরে ও-অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,_'বঙ্গজ’ কায়স্থ আছে, 
“বঙ্গ বৈদ্য আছে, কিন্তু "age ব্রাহ্মণ নেই। বৌদ্ধ বাঙালীদের মধ্যে 
অনেক ব্যবসায়ে ভালো বা শুদ্ধ হ’লেও হিন্দু-সমীজে দেরীতে প্রবেশ করার 
জন্যে, সমাজে নিম্ন বা অনাচরণীয় স্তরে-ই গৃহীত হ’য়েছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি 
£বিদ্বেষ আবার অনেকের কখনও যায়-নি; তুকাঁরা বাঙলা জয় কর্বার কিছু 
পরেই ব্রাহ্মণ-বিদ্েষী বৌদ্ধ অনেকে, নবাগত জেতাদের ধর্মকে ( অস্ততো নামে 
মাত্র) স্বীকার ক'রে, বৌদ্ধধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ থেকে 
নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে । 


(১০) 


এম্নি করেই আর্য ভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালী জা’তের সৃষ্টি হ'ল। খ্রীষ্টাব্দ 
৬০» আন্দাজ এই জা’ত্‌ দাড়িয়ে’ গেল-_ভারতের মধ্য- আর আধুনিক-যুগের 


৪৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বিশিষ্ট জাতিদের মধ্যে অন্যতম SI আনুমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় 
পাঁলবংশের অভ্যুদয় হ'ল। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে 
তিন শ’ বছর ধরে এরা গৌড়-যগধে রাজত্ব করেন। শেষটা বাঙলা দেশ 
এঁদের অধিকারে আর ছিল না| এঁরা খালি মগধে রাজত্ব কর্তেন। 
এদের সময়ে গৌড়-বন্দ বা বাঙলা দেশ, মগধ দেশের সঙ্গে মিলে’ ভারতবর্ষের 
মধ্যে একটা বড়ো ste বলে আসন পায়। বাঙালীর সর্বাহ্গীণ উৎকর্ষ 
মুসলমান তুকীর আস্বার পূর্বে যেটুকু হয়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদের 
আমলে-ই | সেটুকু নেভাত্‌ কম নয়,_কি বিছ্যায়-_কাব্যে, ব্যাকরণে, 
সাহিত্যে, দর্শনে, স্থৃতিতে ; কি শিল্পে__রূপ-কর্মে, ভাস্কর্যে ; আর কি শৌধ্যে;__ 
সব বিষয়ে হিন্দুযুগের বাঙলার শ্রেষ্ট কৃতিত্ব এই পাল রাজাদের সময়ে। 
গৌড়-মাগধ ভাত্ব্ধ্য-রীতি ভারতের শিল্পের মধ্যে এক অপন্ধপ fei এই 
পাল রাজাদের সময়েই বিশিষ্ঠতা পায়। ব্রাঙ্গণ আর বৌদ্ধ পণ্ডিতে মিলে, 
এক বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য বাঙলায় গ’ড়ে তোলেন; দীপঙ্কর এজ্ঞানের 
মতন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বাঙলার বাইরে ভগবান্‌ বুদ্ধের বাণী আর তখনকার 
দিনের নবীন বাঙলার চিন্তা প্রচার করতে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে 
বাঙলা ভাষায় বোধহয় প্রথম কবিতা লেখা হয়, পণ্ডিতদের ছারা ; আর বাঙলা 
ভাবার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। এগারোর শতকের শেষের দিকে 
পাল রাজারা at pa সেনবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙল| থেকে বিতাড়িত হন । 
সেনবংশীয় রাজারা__হেমস্তসেন, বল্লালসেন, লক্ষ্ণসেন,_-বারোর শতকে are 
করেন; তাদের সময়ে বাঙলার হিন্দুধর্মের বিরাট্‌ এক অভ্যুত্থান হয়, বৈষ্ণব 
ধর্ম তা’র মধুর ভাব বিয়ে’ নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাজাদের সময়ে 
হিন্দু-বাঙালীর সমাজের প্রতিমা এক-রকম তার পূর্ণ রূপটী পেলে; ema 
কাঠামো! গড়া হয়েছিল পালবংশের পূর্বে, এক-মেটে আর দো-মেটে হয় 
পালবংশের অধীনে; আর তা’র রউ-চড-করা, চোখ চানকানো, সাজানো! 
হ’ল সেনবংশের সময়ে। তারপর তুকী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় am 
গেল, বাঙালী জা’ত্‌ যেন দু’শ’ বছর মূর্ছাগ্রস্ত হ'য়ে রইলো । তারপর ধীরে-ধীরে 


বাঙল। ভাষা তার বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা ৪৭ 


ই জাতি আবার চোখ মেল্লে ; তা’র চিন্তাশক্তি আর সাহিত্য আবার প্রাণ 
পলে। আর বাঙালী stets তা'র পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রভু Bremm 
এসে, যী’র সম্বন্ধে কবির উত্তি__বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে 
কায়া”__সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি। 

এতদিন ধরে বাঙালী ঘর-মুখো হ’য়েই কাটাতে পেরেছে, দেহে আর মনে 
তা’কে বড়-একটা! বাঙালার বাইরে যেতে হয়নি; বড়ো জোর পুরী, মিথিলা, 
কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী পর্যন্ত .সে ঘুরে’ এনেছে। কিন্তু এখন সে কাল আর 
নেই, বাধ্য হঃয়ে বাঙালীকে এখন বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হ'তে হচ্ছে নবীন যুগের 
নানা লোতুন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এখন বাঙালীকে বিচলিত ক'রে তুল্ছে__ 
দেহে-মনে তা’কে আর ঘঃরো বা প্রাদেশিক হায়ে থাকুলে চ'ল্বে না। তাকে 
ও-দ্রিকে যেমন তা’র দেশের প্রাচীন কথা জান্তে হবে, দেশের প্রাচীন গৌরব 
কোথায় সেইটীর উপলব্ধি ক’র্তে হবে ; তেমনি তা’কে বিশ্বের মধ্যে একজন 
হঃয়ে তা’'র কর্তব্য আর তা'র অধিকার গ্রহণ ক’র্তে হবে,-_তা”র জাতের 
দ্বারা যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব, তাকে তা-ই অর্জন ode হবে। এই নবীন 
যুগে ঘরে-বাইরে নানা সংঘাত, সংশয়, আশা, আশঙ্কা, আনন্দ, বিষাদ তাকে 
অভিভূত ক’রুছে। কিন্তু erg ভাগ্যক্রমে, তাঃর জা'তের নিহিত কোনো ai 
শক্তির ফলে, সে এই যুগে ভগবানের আশীরবাদ-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে__ 
রামমোহন, বন্িম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ । 

মাত্র হাজার দুই বছর কি তা’র চেয়েও কম নিয়ে” বাঙালীর অতীত 
ইতিহাস; SÉ সপ্তম শতকে বাঙালী জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্টা মাগধী- 
প্রাক্কতকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ-স্থাপন। তা'র আগে প্রায় 
হাজার বছর ধরে, বীরে- ধীরে এই স্থষটিকার্য চ'ল্ছিল। তখন সেই ën 
বুগে গ্রভূয়মান বাঙালী জা’তের গৌরবের কি ছিল জানি না_তবে তখন 
আদি-বাঙালী সংস্কৃত ভাষা আর আধ্য সভ্যতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, আত্মসাৎ 
ক'রে নিচ্ছে, সংস্কৃত ভাষায় বাঙলার see সাহিত্য লিখতে আরম্ভ করেছেন, 
এমন কি সংস্কত সাহিত্যে ‘গৌড়ী রীতি বলে একটা রচনী-শৈলীও খাড়া 


৪৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


হ’য়ে গিয়েছে। তার পূর্বে বাঙালী ছিল অনার্ধ-ভাষী__বাডালী বা গৌড়ীয় 
বা গৌড়-বন্ধ ঝলে তখন এক ভাষা এক রাজ্য এক ধর্মের পাশে বদ্ধ কোনও 
জাত. ছিল না, কিন্ত am, ga, da, বন্দ প্রভৃতি প্রদেশের খণ্ডেথণ্ডে 
বিক্ষিপ্ত বাঙালীর পূর্বপুরুষ ত্রাবিড় আর কোল-ভাবীদের স্বকীয় একটা 
সভ্যতাও যে ছিল, তা’র প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগৃআধ্য 
যুগে eat ভালো-ভালো৷ শিল্প জান্ত, কার্পাসের মিহি gei কাপড় বুন্ত, 
হাতী পুষ্ত, জাহাজে ক/রে ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা” ag যেত, 
উপনিবেশ স্থাপন ক’র্তেও যে’ত ;_আর যে ধর্মভাব পরবর্তী যুগে সহজিয়া, 
বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব, আর মুসলমানী স্থফী মতকে অবলম্বন ক'রে 
এমন omg দর্শন আর সাহিত্য Zë করেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধিদবারা 
নব্য-ন্যায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটাতেই সম্ভব হ'য়েছিল, 
তা’রও মূল যে এই আদি অনার্ধ্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা 
অন্যায় হবে না বিদেশ থেকে আগত আর অধুনা বঙ্গীভূত কোনও-কোনও, 
জাতি বা সমাজকে বাদ দিলে, আদি বাঙালীর অর্থাৎ আত্রাহ্মণ-চণ্ডাল বাঙালী 
জাতের পিতামহ বা মাতামহ উভর কুলের পূর্বপুরুষদের এইরূপ পরিচয় 
আকৃবার চেষ্টা দেখে, যার! সত্যবুগের অস্তিত্বে আর সংস্কৃতে-কথা-বলা দিব্য- 
শক্তিশালী খধিদের শাসিত ব্রাহ্মণ-ক্ষজ্রিয-বৈশ্য-শৃদ্রের সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করেন, তা’র! খুশী হবেন না । কিন্ত এঁতিহাসিক আর ভাষাতাত্বিক আলোচনার 
দ্বারা পূর্ব-কৃথার নষ্ট-কোঠীর পুনরুদ্ধার ক'বূলে, আমাদের ইতিহাস আর, 
আমাদের জা’তের পূর্ব-পরিচয়টা এই-রকমই দাড়ায় ব'লে আমার বিশ্বাস। 
খালি আমাদের বাঙালীদের যে দাড়ায় তা” নয়, ভারতের আরও অনেক 
জাতি-সম্বন্ধে এই ধরণের কথাই ব’ল্তে হয়। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম 
আমাদের সত্য-নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত;_-আমাদের সহজ জাতীয়তার' 
গৌরববুদ্ধি, আমাদের অতীত-সদ্বন্ধে যে কল্পনোজ্জল অথচ অস্পষ্ট ধারণ! 
আছে, তা’র উপরে সত্য-দিদৃক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই । আমাদের অতীত কিছু , 
অগৌরবের নয় ;_-মোটে দু’ হাজার, দেড় হাজার বছরের হ'ল-ই বা? কিন্তু 


বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথ ৪৯ 


আমাদের ভবিষ্যঘকে আরও গৌরবমর ক'রে তুল্তে হবে, এই বোধ যেন 


আমাদের থাকে, আর তা” যেন আমাদেরকে আমাদের জাতীর আর ব্যক্তিগত 
জীবনে শক্তি দেয়। 


[ এই প্রবন্ধ ছাপাবার সময়ে ক’ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন্ববিগ্ভার gz অধ্যাপক, এবং 
ভারত সরকারের নুতত্ব-বিষয়ক পর্যবেক্ষণ-বিভাগের ভূতপূৰ্ব অধিকর্তা বন্ধুবর ডাক্তার Sage 


Tas গুহের সঙ্গে বাঙলার নৃতত্-স্ন্ধে আলাপের Dm হয়, তা'তে ছু'-একটা বিষয়ে নূতন 


তথ্য তা’র নিকট পাই আর ভা'র সমালোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হই। বন্ধুবরের কাছে সেই 
জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। ] 
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`  বান্্ালা ভাষার উপাদান ও date gg 


[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৫ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত (৩১ ভাদ্র, 


১৩০৫) ] 


বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা 
বঙ্ভাষা-ভাবী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় কার্য 1 

আমাদের আধুনিক আর্ধা ভাষাগ্ুলির স্থষ্টিতে নিশ্ন-বণিত কয় প্রকারের 
উপাদান আসিয়াছে । 
* প্ৰথমতঃ, mea বা প্রাকৃত-জ শব্দ: মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই 
আমাদের ভাবা; এগুলিকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আধ্য ভাষার স্বকীয় 
বলিতে কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্য-ুগে শব্দগুলি যেরূপ প্রচলিত 5 ছিল, 
মুখে-মুখে এক বংশগীঠিকা হইতে আর-এক বংশগীঠিকায় য় ভাষাক্রোত যখন 
বাহিত হই আসিতেছিল, এবং নানা অনাধ্য জাতির মধ্যে এই আর্ধ্য ভাষা যখন 
প্রচারিত হইতেছিল, ও তখন E e 


ER যে অবস্থায় দীড়াইয়াছে সেইগুলিকেই « আধুনিক 
আৰ্য্য ভাষার নিজস্ব reg বা প্রারুত-জ” শব্দ বলা যায়। আধুনিক Ku 
ভাষার বিভক্তি-প্রত্যরগুলিরও উৎপত্তি রুপে হইয়াছিল । RE 
wen বা at শব্দের পরে ধরিতে হয়_দ্বিতীয়তঃ--তৎসম শব, 
তৎ-সম অর্থাৎ-কিনা সংস্কত-সম vgl কথা বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীর 
সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আধ্য ভাষার বহতা নদী, লোক-মুখে নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্তিতজন দেখিলেন যে, প্রাচীন 
আৰ্য্য বা বৈদিক অথবা ছান্দদ ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের 


বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫১ 
মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ আর বলে না। ভাষার গতি-নিরোধ 


একটা সংজ্ঞা দিয়াছেন ভগ্ন-তৎসম বা. আধ-তওসুমূ্‌ (semi-tatsama) | 
শতাব্দীর পর শতাবা ধরিয়া, ভাষার গতি-পথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের 
রূপ পরিবতিত হইয়া যেভাবে eg বা প্রারুত-জ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, 
'দেখা ধাইতেছে যে অর্ধ-তত্সমের উৎপত্তি সেভাবে হয় নাই। আবার এমনটাও 
হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিকবার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত 
হইয়াছে, এবং ভিন্ন-ভিন্ন যুগের উচ্চারণ-রীতির দ্বারা অভিভূত হইয়। ওঁ একটা 
শব্দই একাধিক অর্ধতত্সম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের তত্ত্ব বা 
ges, তৎসম, এবং নানা যুগে উদ্ভূত অর্থতত্সম শব্দের উদাহরণ, এক 
"e শব্দদ্বারাই দেখানো, যাইতে পারে। আদি আর্ধ/-যুগের ভাষায়, ধর! 


দাড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ববিদ্গণ এইরূপ বিরুত তৎসম শব্দের 


৫২ ` বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


যাউক খ্ৰীষ্ট-পূর্ব ১০০০-এ, কৃষ্ণ’ শব্দ অবিরত অবস্থায় ‘কৃ-য-ণ’ ( অৰ্থাৎ. 
Tea 1 রূপে ভারতবর্ষে আর্ধ্যভাষিগণ-কর্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্তু এই 
অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবতন আরম্ভ হইল :__ 
“%করু-ষূণ? Legal প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া es, এবং অবশেষে 
Aa প্রথম -সহশ্রকের মধ্য-ভাগে Tei রূপ ধারণ করিয়া বসিল। 
তখন শব্দটীকে আর “আদি-যুগের আর্য” শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন- 
“মধ্য-যুগের a বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে । ভাষাগত তাবৎ, 
শব্দ যেখানেই এই প্রকার পরিবর্তন-সহ, সেখানেই এইরূপে পরিবন্তিত 
হইয়া আসিয়াছে । ক্রমে এই eg ৯ “ক ণ্‌হ’ শব্দ, প্রাকৃত যুগের অবসানে 
আধুনিক আৰ্য্য ভাষার যুগে, গ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে, "et, ও. 
পরে “কান” আকার ধারণ করিয়াছে । তিন হাজার বছরে এইরূপে ‘কৃষ্ণ 
শব্দের পরিণতি ; এবং “কান্হঠ শব্দে আদরে “-উ’ প্রত্যয়-যোগে “কন্হ” > 
“কানু'রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব |. ওদিকে "oe শব্দ বিশুদ্ধ, 
মুতিতে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত ‘কণ্হ’ রূপের পার্শ্বে, 
প্রাকৃত যুগে কথ্য ভাষায় নৃতন করিয়া "es শব্দ গৃহীত হইল? কিন্ত প্রাকৃত- 
ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ ‘কর্ষণ’, Leit, "ua প্রভৃতি রূপের, 
মধ্য দিয়া অবশেষে ott “কসণ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল | প্রারুতের পক্ষে, 
অতএব ‘কণৃহ’ হইল তন্তব রূপ, ‘কসণ’ হইল প্রার্তে আগত অর্ধ-তৎসম রূপ | 
পরে যখন বাঙ্গালা ভাবার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা “কান্হ” 
শব্দ পাই-_তত্তব বা প্রারুত-জ অর্থাৎ প্রাক্কতের নিকট হইতে লব্ধ রূপ হিসাবে; 
এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্ধতৎসম শব্দ হিসাবে পাই ‘কণ’ (‘কসণ ঘন: 
গাজই’= ‘কৃষ্ণ ঘন অর্থাৎ মেঘ গাজে অর্থাৎ গর্জন করে বা গর্জে, প্রাচীন, 
বাঙ্গাল! চর্যাপদ ১৬)। তৎসম "ep শব্দ তো ছিল-ই । এই ‘কসণ’ শব্দ 
পরে বা্দালায় অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত eg শব্দ আবার gea 
উচ্চারণ-বিপর্ধ্য়ে, মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্ধতত্সম রূপ de 
করিয়া বসে_*ক্রেষ্ণ” (pa Er প্রভৃতি মধ্য-যুগের বার্ালা দেশে বিদ্যমান 


বাঙ্গাল৷ ভাবার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫৩ 


সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ-রীতির অনুমোদিত রূপের 'সরলীকরণের ফলে শেষে 
“কেষ্ট, (-€কেশৃটো” ) রূপ আসিয়া গিয়াছে । ও-দিকে হিন্দীতে তত্ব রূপ 
"ais", “কন্হৈয়া ( -কানাইয়া” ) বিদ্যমান আছে; তাহার পার্শ্বে আবার 
নবীন হিন্দী অর্ধ-তংসম রূপের স্থষ্টি হইল “কিসন, কিসেন”) Soe বিগ্রহের 
বা প্রতিমূত্তির নাম হিসাবে, মথুরা-বুন্দাবন-অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্ধ-তত্সম 
শব্ধ আবার বাঙ্গালা আসিয়া গেল_-“কিষেণঠ, ‘কিষণ’ রূপে । অতএব 
ভারতের আদি-আব্য ভাষার "eg শব্দ, তাহার দৌহিত্রী-স্থানীয়া বাঙ্গালা 
ভাষায় এই মৃতিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে :__ 

১। “কান+_খাটা বাপালা eg বা প্রাকৃত-জ শব্দ । আদরার্থক -উ? 
ও “আই, প্রত্যয় যোগে, প্রসারে “কান্থ ও “কানাই'। 

২। ‘কসণ’_ প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাকৃত হইতে লব্ধ seu শব্দ ; 
"অধুনা লুপ্ত । 

৩। ‘কেষ্ট_মধ্য-যুগের giel সংস্কৃত ‘কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন 
করিয়া স্থষ্ট অর্ধ-তৎসম শব্দ । (হিন্দস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ 
চিৎ "PC বা “কিষ্টোঃ রূপে উচ্চারিত হয়। ) 

৪। “কিষণ’, কিষেণহিন্দী হইতে উদ্ধারিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্ধ- 


"তৎসম শব্দ ‘কিসন্‌’ বা ‘কিসেন্‌’-এর বাঙ্গালা বিকার | 


৫ | ‘কৃষ্ণ-_-তৎসম শব্দ__উচ্চারণে ষাহাই হউক, বানানে এটা বিশুদ্ধ 
ংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। ( বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ "Per 
বা “ক্রিশ্ন,; উৎকলে 'জুশ্ড়+, হিন্দস্থানে ‘ক্ৰিশন্‌’ বা 'ক্রিশ্ড়?।) 
(১) তন্ভব বা প্রাকৃত-জ, (২) তৎসম, এবং (২ক) ag geet 
এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া! ভারতবর্ষের আধুনিক a ভাষাগত আরা উপাদান 5 
দেখা যাইতেছে, এই উপাদান, হয় রিকৃথ-রূপে আদি আধ্য-বুগের মৌখিক ভাবা 
হইতে প্রাপ্ত ( "তব বা Lëtze শব্দাবলী ), নয় প্রাচীন ও মধ্য-যুগের 
সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে খণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত 
( ‘তৎসম’ ও 'অর্তৎ্সম+ শব্দাবলী 11 ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা, 


৫৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে ;' সংস্কতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন, 
এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি । অর্ধ-তৎসম শব্দ লইরা আলোচনা করাও তাদৃশ 

কষ্ট-সাধ্য নহে; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট 
হইয়াই আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান ga শব্দ লইয়া অনেক স্থলে গোল নাই, 
কর্ণ > eg কান’, চন্দ্র চন্দ > চাদ’, ‘কাৰ্য্য > কথ্য > কজ্জ > কাজ” 

সমর্পয়তি > সমগ্পেদি > সৱ প্নেই > সঁপে’, ‘আৱিশতি > আৰিসদি >আইসই 

> আইসে > আসে’ aile af) আমাদের বিব্রত হইতে হয় না। আবার 

বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নান! পরিবর্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য 
একটু অনুসন্ধান করিয়া তবে E শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, ‘এও < 

আইও < আর্য < আইঅ -€ আইহ < *আইহঅ <* অইহৱ < অরিহ্ব! << 

অৱিধৱা’ ` “সকড়ি, সঁকড়ি < সঙ্কডিআ| < সঙ্কটিকা << সঙ্কট- < সং+ কৃত’ ;- 
‘/ পর এ৫ পহু, পর্হ < পহির, পরিহ < পরি+ / ধা; ‘আয়ান এ আইহণ < 

waats, অভিমন্্য’; "Card, দেউর্থা <*দিঅউর্খা। 
এ দিঅন্ধথা < দীৱরুক্থ- < দীপৰৃক্ষ-' ইত্যাদি। আধুনিক বান্দালা সাহিত্যে 

ব্যবহৃত সাধু-ভাষায়, ep ( বা প্রারুত-জ ) ও অর্ধ-তত্সম শব্দ শত-করা €১টার 

উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ aa, 

পোতুগীস, ইংরেজী) শত-করা ৪টার কিছু বেশী। কলিকাতা অঞ্চলের হিন্দু ` 
ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, 

শত-করা ১৭7 বিদেশী শব্দ শত-করা ৩, এবং বাকী শত-করা ৮০টা ga বা 

ele, অধ-তৎসম এবং অজ্ঞাত-মূল শব্দ লইয়া । 

বাঞ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়াও বেশী dei নাই, সহজেই বা অল্প আয়াসেই 

তাহাদের মুল ফারসী বা ইংরেজী ai পোতুগীস শব্দটার সহিত তাহাদের 
যোগ-স্ত্র বাহির করিতে পারা যায়। বাদ্ধালায় eg বা প্রাকৃত-জ, তৎসম 

ও অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর শব্দ আছে ; সেগুলির 

মূল নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্ত সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও- 
তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা. এইরূপ: 


বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫৫ 


শব্দ কিছু-কিছু প্রারুতেও লক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন 
ছেশ্লী। তাহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য আধুনিক 
আৰ্য্য ভাষায় প্রাপ্ত এ জাতীয় শব্দ-সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি। 

প্রথম, অনুকার শবগুলিকে দেশী পর্যায়ে ধরা হম £_চট্‌, সী, টক্টক্‌, 
থরথর, ছট্ফট্‌, হিজিবিঞি’ ইত্যাদি । কিন্তু অন্ুকার শব্দ ছাড়া অন্য পদার্থ- 
বা ভাব- বা ক্রিয়া-বাচক বহু শব্দ আছৈ, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার fa পরে 
বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি eg 
হিসাবেই aaen নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে_-এবং সংস্কৃতের 
বা আৰ্য্য ভাষার ধাতু-প্রত্যর-দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় dl যেমন_- 
deg, die, টপক, পাড়া ও কাড়। ( মহিষ ), ঘোমটা, ঘেঁ চি (-কড়ি ), 
গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, বাউ, চিল, ঝাণ্ডা, gg, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা,V চাট, 
চোপ, পেট, কামড়, খোঁড়া, বইচি ডাগর, চটা, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ভাসা, 
ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গানো, ডোকলাঁ, আড্ডা, গোড়া’ প্রভৃতি । এইরূপ কতকগুলি 
শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাথ্যা-ও ভালো 
করিয়া করা যায় না। যেমন_-লাডু, dg সংস্কৃত at, খডড,ক’; 
‘তেঁতুল’, প্রাচীন বাঙ্গাল “তেন্তলী'-সংস্কতে “তিন্তিডী ‘হাড়া’ = হুড্ডিক 
ইত্যাদি । বাঙ্গাল! সাধু-ভাষা পারত-পক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জন করিয়া থাকে। 
কিন্তু চল্তি-ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মিলে। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিরূপ 
পাইলেও, ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই at 

এই-সব শব্দের অনেকগুলি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় আগত ; CH 
সেগুলিকেও প্রারুত-জ বলা যায়। কিন্ত মূলতঃ এগুলি আধ্য ভাষার শব্দ নহে ; 
এই জন্য, কেবল প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত en আর্য শবাবলীকে 'প্রাকৃত-জ? 
বলিয়া, এগুলিকে ‘দেশী’ পর্যায়ে আলাহিদা ফেলিতে পারা যায়। 

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম 
শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিথিতে হইবে ৷ ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা 
ব্যাকরণে ভাষা-গত eg বা প্রাকৃত-জ, তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশী এবং বিদেশী 


৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


সর্বপ্রকার শব্দ-সন্বন্ধে মোটামুটা জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, 
বিদেশী এবং প্রকুত-জ ও অর্ধতৎসম শব্দ-সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত 
হই না 3 familiarity breeds contempt: এগুলির যেমন-তেমন বানান 
হইলেই হইল। (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে_অন্তথা 
ইংরাজী ভাষায় অনভিভ্ঞতা-র্ূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে.!)) এগুলির 
যথাযথ প্রয়োগ-সন্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না, বা দেই না,_-এ বিষয়ে 
আমরা আমাদের সহজ ভাষা-ভ্ঞানের উপরেই' নির্ভর করিরা থাঁকি। কিন্ত 
এক অঞ্চলে বাবহৃত প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দ-_-অন্য অঞ্চলের সেই 
সেই পর্যায়ের শব্দাবলী হইতে রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা 
করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি gea আগত, এগুলির অপপ্রয়োগ 
বা অর্থ-পার্থক্য ততটা ঘটে নাই )। যাহারা এক অঞ্চলে” জন্মিয়া সেখানকার 
ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা 
করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে 
তাহারা অনেক সময়ে, শিক্ষা অথবা অভিনিবেশের অভাবে যথার্থ-রূপে সমর্থ 
হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক a 
অন্কুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা- 
অঞ্চলের, ভদ্র-সমাজের কথ্য-ভাষা আজ্জকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইতেছে ; এমন কি, সাধু-ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে । 
এই ভাষা মূলতঃ অঞ্চলে-বিশেষের মৌখিক ভাষা; ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ- 
রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষত ব্যক্তিগণ ব্যাবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া 
লইলেও, নিজ মাতৃভাষা-গত রিক্থ-হিসাবে সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত- 
মণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, ইহার ga, অর্ধতৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী 
হইতে পারেন নাই। সেইজন্য অবিসংবাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রাশস্ত ` 
রাজমার্গন্বর্নপ সাধু-ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাহার! কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত 
ভাষাৱ পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাহাদের অনেকে অনেক 
সময়ে যে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহ! তাহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই 


বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সন্কলন ৫৭ 


পক্ষে কষ্টকর । আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক 
অথব1 মাসিক পত্রে বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা 
যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার 
ফলে, ওঁ ভাষার তত্ব, অর্ধ-তৎসম ও দেশী শব্বগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ- 
রীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে । গদ্বের সাধু-ভাষাই আদর্শ থাকায়, 
এতাবৎ খাঁটি বাঙ্গালাকে সাধু-ভাষার আওতায়, পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, 
সাধুভাষার বিষেশত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য 
উপজীব্য হইয়া আছে--তাহার সন্ধি-বিচ্ছেদ যত্ব-ণত্ব-বিধান, রলুত-তদ্ধিত, সমাস 
প্রভৃতিই ছিল ভাষা-জ্ঞানের একমাত্র পথ-_বিশুদ্ধ বান্ধীলার সন্ধি, উচ্চারণ- 
বৈশিষ্ট্য-দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, কুৎ্-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার-শব্দ, সহায়ক, ক্রিয়া 
প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা এখনও উপলব্ধ হয় না। কারণ, খাটি 
বাঞ্জালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেইটুকুর পক্ষে, 
মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষা-জ্ঞান আমর! পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য 
ব্যাকরণের নিকট উপদেশ age হয় । 

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার জন্য ভাষার সকল রকমের 
উপাদানের চর্চা আবশ্যক হইলেও বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের আলোচনায় আমাদের 
সর্বাপেক্ষা সমস্যাময় উপাদান হইতেছে, -তদ্ভব ও দেশী উপাদান। একটা বড় 
বিষয়ে তন্তব (al সঙ্কুচিত অর্থে ‘প্রাক্ৃত-জ’ ) উপাদানের ( শবদ ও প্রত্যয়াদির ) 
আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে-_সেটা সংস্কৃত ও প্রান্কতের অস্তিত্ব। 
দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই ) কচিৎ ছুই-চারিটা seat 
প্রাকৃত শব্দ মেলে-_যেমন, বাঙ্ধাল! “চাঙ্গা” প্রাকৃত ‘চঙ্গ'- ভালে; বাঙ্গালা 
raf প্রাকৃত “পোর্ট” ; মারহাটী ‘তুপ'_ প্রাকৃত তুগ্ন-ঘী) বাঙ্গালা 
“ছট্টফট্‌’=প্রাকত “চিডপড” বাঙ্গালা চাটা” প্রারুত “চটি”; ইত্যাদি। 
সংস্কতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ 
সাহায্য হইল না) কারণ অনেক স্থলে শব্দটী বা ধাতুটার বাহ্‌ রূপ দর্শনেই 


৫৮ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক। 


সেটা যে আৰ্য্য ভাষা বা খাস সংস্কতের শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।' 
সেগুলি বর্ণ-চোরা শব্দ বা ধাতু, তাহাদের উৎপত্তি অন্যাত্র, সংস্কৃতের সভায় 
কোন রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টায় আছে; যেমন: 
"ergo, az, খডড,ক, হডিডক, তিন্ডিড়ী” প্রভৃতি শব্দ, এবং যেমন “খিট, 
খণ্ট, লোট, গুপ্ত প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে, এখন দেখা যাইতেছে যে, 
এইরূপ বিস্তর “দেশী” শব্দ সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং “ক? বা ep 
অন্য কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত নাজিয়া বসিলেও, সেগুলি আৰ্য্য পর্যায়ের, 
শব্ধ নহে। এইরূপ অবব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত-মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত 
প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে 
দেখা যায় 1 দেখা যাইতেছে যে ভারতে আধ্য ভাষার একটী বিশিষ্ট উপাদান” 
মূলে যাহা আৰ্য্য নহে, তাহা সংস্কৃত, প্রাক্ৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই 
পাওয়া ab 1 এই-সকল pré শব্দের উৎপত্তি কি? প্রাচীন বৈয়াকরণদের 
প্রদত্ত ‘দেশী’ নামকরণ হইতে এগুলির মূল-স্বন্ধে প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় dl “দেশী” অর্থে শ্রদেশ-নিবদ্ধ_যাহা 
কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাবায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের 
সর্বত্র গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। ‘দেশী’ কি, নাপ্রাদেশিক+ শব্দ_- 
ব্য, এইটুকু বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইলেন | অনেক স্থলে তাহারা দেশী পর্যায়ে 
প্রাকতের বিস্তর তদ্ভব শব্দকেও ফেলিয়াছেন) মেনন ‘হেট্‌ঠা? ( অধস্তাৎ > 
* অধিস্তাৎ > * অবিষ্ঠাৎ > * অহেট্ঠা > হেটুঠা, পরে * হেন্টা, * হেণ্ট = 
বাঙ্গালা হেট ), “অইরজুবই” (নববধূ অর্থে= ‘অচিরযুরতী’ ), “মুব্ীবিন্দু', ‘অঙ্গ- 
বড়ড়ণ’, "অদ্দির ( = আম ), ‘অগৃগ-কৃখন্ধ’, ইত্যাদি । 

দেশী শব্দগুলির ইতিহাল-অন্ক্শীলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট, 
হইতে কিছু-মাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাকৃতের বহু 
দ্রাবিড়-দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক ও 
শক, এবং দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক ও রোমান জাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া 
অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সর্ষে মিশিয়া হয়তো ছুই-একজন ভারতীয় 
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পণ্ডিত তাহাদের ভাষা-সন্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিয়া থাকিবেন ; উত্তর-ভারতেও- 
বহু স্থলে অনাধ্য-ভাষী জাতি আর্ধা-ভাষীদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের, 
ভাষা ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও-না-কোনও পণ্ডিতের 
হইয়াছিল ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সকল অসংস্কৃত ভাবার বর্ণনাত্মক কোনও. 
লেখা (দ্রাবিড় ভাষার ছুই-একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কেহ লিখিয়! যান নাই, 
ভারতে সুপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অন্যান্য অনার্য্য ভাষার আলোচনার জন্য 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের পক্ষে কাধ্যকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের" 
কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ দ্রাবিড়-ও কোল-জাতীয় ভাষার এবং ` 
গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আৰ্য্য ভাষা: 
মুক্ত ছিল না। এই-নকল অনার্ধ্য বা বিদেশী ভাষা হইতে অনেক শব্দ প্রাচীন" 
যুগের কথ্য-ভাষা নানা প্রাক্ৃতের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, এবং এই- 
সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। 

আধুনিক যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ব-বিদ্ভা লইয়া ইউরোপীয় পশ্ডিতগণ 
আলোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও: আধুনিক 
আৰ্য্য ভাষাগুলির সম্ভাব্য অনাধ্য শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। প্রথমটায় সুসভ্য দ্রাবিড় ভাষা__তামিল, তেলুগ্, কানাড়ীর সহিত 

তাহাদের পরিচয় হর বলিয়া, আৰ্য্য ভাষায় দ্রাবিড় উপাদানের দিকে তাহাদের 

{ দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়| Casel zag set, Kittel কিটেন্‌, Gundert. 
গুণ্ডেট্‌প্রেমুধ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, সংস্কতগত ও অন্য আধ্য ভাষাগত. 
অনেকগুলি শব্দের মূল ঘে দ্রাবিড় ভাষায়, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি।: 
কিছু-কিছু দেশী শব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

সম্প্রতি আৰ্য্য ভাষার উপর কোল-জাতীয় ভাষার প্রভাব লইয়া দুই জন 
ফরাসী ভারতবিদ্ধা-বিৎ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের একজন: 
পারিসের প্রাচ্যভাষা-বিদ্যালয়ের আনামী ভাবার অধ্যাপক, পালি, সংস্কৃত, 
ER প্রমুখ ভাষায় স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত Jean Przvluski ঝা a Tass, অন্য ! 
জন হইতেছেন সংস্কৃত ও চীনার বিখ্যাত পণ্ডিত পরলৌকগত Sylvain Lévi, 
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sén লেভি। al দেখাইয়াছেন যে, “কম্থল,কদলী, ফল, বাণ, কুড়ি, 
তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্দ, লগুড় ( লগী )” প্ৰভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক 
আৰ্য্য ভাষাগত) শব্দ, মূলে প্রাচীন কালে কোলদের অনুরূপ sat ভাষা 
বলিত এমন অনাধ্য জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে__যে জাতির বংশধরের! 
এখন আর অনাধ্য ভাষা বলে না, তাহারা আর্ধ্যভাবী ও হিন্দু হইয়া গিরাছে। 
আৰ্য্য জাতি বাহির হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিল। 
এদেশে দুইটা বিরাট্‌ জাতির সহিত তাহদের সাক্ষাৎকর ঘাটিল-_দ্রাবিড়, 
এবং কোল বা fa 1 ইহাদের De ভাষা ও ধর্ম, সভ্যতা ও রীতি-নীতি 
ছিল। নবাগত আৰ্য্যেরা সংখ্যায় ছিল কম । অনার্যেরা সংখ্যায় বেশী ছিল, 
এবং এই দেশের উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জীব্নঘাত্রা-পদ্ধতি তাহারাই 
গড়িয়া তুলিয়াছিল ॥ বাহির হইতে আগত আৰ্য্যেরা পূর্বঈরানে,ও এই দেশে 
আসিয়া একেবারে নৃতন অবস্থার মধো পড়ে_ন্তন দেশে নৃতন প্রকারের 
জীব- ও উদ্ভিদ-জগং, নানা নূতন ধরণের dia ও তাহাদের অনৃষ্ট-পূর্ব বীতি- 
নীতি, ধর্ম-বিশ্বাস, 'আচার-ব্যবহার। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়! 
থাকে তাহাই ঘটিল,_নবাগত বিজেতা আৰ্য্য এবং বিজিত অনার্য দ্রাবিড় ও 
কোল, এই ত্ৰিবিধ জাতির, তাহাদের ধর্ম ও সমাজ-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, 
প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভ্যতা_-সকল বিষয়েই তাহাদের জগতের মধ্যে 
মিশ্রণ ঘটল । এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আধ্য ধর্ম ও সমাজ, যাহার নিদর্শন 
আমরা বেদে পাই তাহা, পরিবন্তিত হইয়| হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ, 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ও সমাজ এবং চিন্তায় পরিণত হইল। আর্যদের দেবতাদের 
সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া অনার্য্যদের দেবতারাও পূজা পাইতে লাগিলেন, 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাদের মধ্যে তাহাদের একটি বড় স্থান হইল । আর্যদের 
ভাষাও উত্তর-ভারতে ' অনা্ধ্যদের মধ্যে গৃহীত হইল ; কিন্তু অনার্ধ্-ভাষীদের 
মধ্যে প্রনহ্থত হওয়ার ফলে, তাহার আভ্যন্তরীণ রূপ, যাহা বাক্য-রীতিকে 
অবলম্বন করিয়া এবং নানা খুঁটীনাটা বস্তুতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বদলাইয়া 
গেল। আৰ্য্য ভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামো 
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অন্য ধরনের হইয়া গেল; অনাধ্য ভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়া আধ্য ভাষার 
ধাতু- ও শব্দ-রূপ জল বহিয়া চলিল। এই অবস্থায়, আধ্ধ্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে 
এমন ailes অনাধ্যদের মধ্যে অনার্ধ্য ভাষার শব্দ যে' দুই-দশটা রহিয়া 
যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে ; এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই । বিশেষ 
ভাষা-জ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে । এতদ্দেশের 
বৈশিষ্ট্য নানা! উদ্ভিদ্‌ ও জীব-জন্তর নাম লইয়া, এবং এতদ্দেশের অনার্য লোকদের 
মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া এই-সব শব্দ; 
এতন্তিন্ন সাধারণ প্রারুতিক পদার্থ-বাঁচক নামও কিছু-কিছু গৃহীত হইয়াছিল । 
এই-সমস্ত শব্দ-দ্বার৷ ভারতীয় হিন্দু-জগতের স্থষ্টিতে অনার্ধ্য-কর্তক আহত, 
উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে । Kittel কিটেল্-কতৃক স্ঙ্কলিত 
কানাড়ী-ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কতগত, অবিসংবাদিত-ভাবে 
প্রমাণিত: অথবা সম্ভাব্য, সার্ধ-ত্রিশত দ্রাবিড়-শব্দের আলোচনা আছে। Sei 
হইতে আধ্য- a হিন্দুসভ্যতায় দ্রাবিড়-জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা 
হ্বদয়ঙ্গম কর। যাইবে । কোল-জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা 
পশিলুষ্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে__এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী 
হইতে ইংরেজীতে অনূদিত gë আমার সতীর্থ ga শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ 
বাগচী মহাশয়-কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই-সকল প্রারুত-, আধুনিক আধ্য ভাষা- তথা সংস্কত-গত দেশী ও অজ্ঞাত- 
মূল শব্দের আলোচনার ফলে, ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন-সম্বন্ধে আমাদের 
বহ্যত্র-পোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে 
যে, অনাধ্য-দত্ত উপাদান, হিন্দু-সভ্যতার গঠনে অনার্ধোর সাহায্য, আর্ধ্যের আহত 
উপাদান এবং আর্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ 
গভীর, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষভাবে মৌলিক | এই বিষয়ের আলোচনা 
এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আমাদের ভারতীয় 
সামাজিক ও র্স-সন্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তান্থলের একটা বড় স্থান আছে। পান 
খাওয়া, পান দিয়া সংবর্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া_-এই-সমস্ত, বিশেষ-রূপে 
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ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আধ্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। 
বাস্তবিক, ভারত ও ভারত-সম্প.ক্ত এশিয়া-থগ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ (Ind০- 
China) এবং দ্বীপময়-ভারত (Indonesia) ভিন্ন অন্যত্র পান খাওয়ার রীতি 
-নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের-ই বস্ত্র--ভার্ত, ভারত-চীন (aa, শ্যাম, 
কম্বোজ, চম্পা), মালয়-দেশ এবং দ্বীপম্য়-ভারত | নবাগত আধ্যদের কাছে 
এই রীতি নিশ্চয়ই নৃতন ঠেকিগ্রাছিল। কিন্তু কোনও কালে এই দেশের 
পুরাতন ও সনাতন রীতি-হিসাবে Zei নিজ স্থান ত্যাগ করিল না; আধ্যদেরও 
সামাজিক ও অন্য অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পান-বাচক শব্দও 
-আর্ধ্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনাধ্ধ্য ভাবা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্র- 
বাচক একটা সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে 
সংস্কতাদি আধ্য ভাষায়, অনার্য কোল-জাতীয় ‘তাম্বুল’ শব্দের প্রবেশ) এইরূপে 
সাধারণ পত্র-বাচক ‘পর্ণ > পঞ্ন > পান’ শব্দের “তাম্ুল-পর্ণ” অর্থে অর্থ-সঙ্কোচ 
ঘটিল । কোনও সংস্কৃত বা সংস্কৃত-জ ভাষায় প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কৃতের 
খাতু-প্রত্যয়ের সাহায্যে যদি নিশ্চিত-রূপে, যুক্তির অঙ্গকুল-ভাবে, বিশ্লেষ বা 
ব্যাখ্য। করিতে না পার! যায়, এবং সেইরূপ শব্দ ভারতের বাহিরের অন্য ইন্দো- 
ইউরোপীয় বা আর্য ভাষায় যদি না মিলে, তাহা হইলে এ শব্দের আর্ধ্ত্বের 
সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ ঘটে। তাহার পর, শব্দটী যদি এমন বিষয় 
লইয়া হয়, যাহ! ভারতের সহিত বিশেষ-ভাবে সম্বদ্ধ, এবং অনাধ্য ভাষায় তাহার 
অনুরূপ শব্দ যদি থাকে, ও অনার্ধ্য ভাষার শব্দ-হুষ্টির নিয়ম-অঙ্গুসারে নেই 
ভাষার ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন পদের মত বক্ষ্যমাণ পদের বিশ্লেষ যদি 
হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দটা অনা্ধ্য ভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে 
প্রবল যুক্তি আইসে ৷ ‘তাম্বুল’ শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ | সংস্কতে ইহা অ-সংস্কৃত 
পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আধ্য ভাষায় এই শব্দ 
মিলে না। অপিচ, তাম্বূল-সেবাকে ভারতীয় রীতি বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দোনেসিয়ায় 
প্রচলিত কোল ভাষা-সম্পৃক্ত মোন খ্ের প্রভৃতি ভাষার ধাতু- ও প্রত্যয়- 


বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সহ্ছলন ৬৩ 


“যোগের রীতি-অনুসারে, “তম্৮উপসর্গ যোগে পর্ণার্থক “বল্‌ শব্দ মিলিত হইয়া 
প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল- বা মোন-খোের-ভাষীদের মধ্যে 
“তম্বল্‌’ এইরূপ কোনও শব্দ প্রচলিত ছিল (যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত 
'কোল-সম্পুক্ত মোন-খ্যের ভাষায় মিলে ), এবং আৰ্য্য ভাষা সংস্কতে এই শব্দ 
‘তাম্বূল’-রূপে গৃহীত হইয়াছে । উপসর্গ-বিহীন eet রূপও পর্ণাথে ভারতে 
কচিৎ ব্যবহৃত হইত, কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই জাতীয় ভাষায় 
এখনও হয়| এখনও ‘বল্‌’ শব্দ ‘পান’-অর্থে খাসিয়া ভাষায় মিলে; এবং 
leng দুইটা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে অনুপসর্গ ‘বল্‌’ শব্দ পাওয়া যায়_“বার ও 
বির” রূপে_-বারুই+ ও ‘বরোজ’ শব্দদ্বয়ে । “বারুই” শব্দের প্রাচীন রূপ “বারয়ী?, 
খ্ৰীষ্টীয় শ্রয়োদশ শতকের একখানি তাত্রশাসনে “বারয়ী-প্া” ( = বারুই-পাড়া )- 
রূপে লিখিত একটা গ্রামের নামে পাওয়া যায়। “বারুই” শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ 
.কর] হইয়াছে “বারুজীবিন্ঃ। “বার? কিন্তু পান বলিয়াই অনুমিত হয়_মোন২ 
‘খোর ও gie ভাষার পান-বাচক ‘বল্‌’ শব্দের নজীরে। “বারুই__ 
Stater, এই দুইটা, অন্ততঃ আংশিকভাবে বাদালার দুইটা দেশী শব্দ-_-এ দেশে 
'প্রচলিত অনাধ্য ভাষ! হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার তাবোল’ এবং 
আধুনিক বাঙ্গালার 'তাম্লী” শব্দও তদ্রপ । 

বার্ধালা ভাষার শত শত প্রাকৃত-জ এবং দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য্য ( মোন- 
CU, কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ, গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্ত 
সেই-সকল শব্দ এখন অনাদৃত, এবং কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নিবদ্ধ! বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে 
পড়িয়া এই-সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি 
"প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্ত 
এই-সকল তন্তুব ও দেশী বা অজ্ঞাত-কুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার 
ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের স্কজ্যমান বাঙালীর ইতিহাসের জন্য এই-সকল শব্দের সংগ্রহ 
করিয়া আশু অভিধানতুক্ত করিয়া ফেলা দরকার। পল্লীগ্রামে থাকিয়া কান্ত 
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করিবাঁর সুবিধা বাহাদের আছে, সেইরূপ্ন সত্যানুসন্ধিৎস্থ স্বজাতি-বৎসল মাতৃ- 
ভাষাল্গরাগী বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই Sir George Abraham Grierson স্যর 
জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারূসনের Bibar Peasant Life-এর মত বইকে আদর্শ 
করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। জিজ্ঞাসা বা অভি- 
নিবেশের সহিত gien ও লিখনের দ্বারা তাহারা ভারত-বিদ্যার ভাণ্ডারে, কেবল- 
মাত্র এইরূপ একটা সংগ্রহের সাহায্যে, এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়! 
যাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য, যাবৎ এই-সমস্ত বিষয়ের চর্চা থাকিবে, তাবৎ 
সুবীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে। 


মিনি ভি 


বাদ্দালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, তদ্বারা আধুনিক 
বাঙ্ধালার ( বিশেষতঃ চলিত-ভাষার ) রূপ, স্বরধ্বনি বিষয়ে অন্যান্য আধুনিক 
ভারতীয় আধ্য ভাষাগুপির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া 
গিরাছে। গত ছম্ব-সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা স্বরধবনির বিকার বা 
বিকাশ এই উচ্চারগুরীতিগুলিকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। সংস্কতে 
এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারেই অজ্ঞাত, সুতরাং এবম্প্রকার উচ্চারণ-রীতির 
আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ করেন নাই। বান্ধাল! ব্যাকরণে সাধারণতঃ 
সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বান্দাল। ভাষার ব্যাকরণ- 
রচয়িতারা বান্দালার নিজস্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও তদবলম্বনে বর্ণ-বিন্যান- 
পদ্ধতির আলোচন।-বিধয়ে মনোযোগী হন নাই | কিন্তু বাঙ্গাল! সাধু-ভাষা ও 
চলিত-ভাষার পরস্পরের মধ্যে ago বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার 
গতি সম্যগৃভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গালা ভাষার মধ্যযুগে ও 
আধুনিক যুগে আগত অর্-তৎসম ( অর্থাৎ বিরুত বা অশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত ও 
পরিবর্তিত সংস্কৃত ) শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 
বাঙ্গালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ-নিয়ম-কয়টীর সহিত পরিচয় থাকা 
আবশ্তক। এই-সকল নিয়ম মৎ্প্রণীত Origin and Development of the 
Bengali Language পুস্তকে বিভ্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ৩৭৪-৪০২, এবং অন্তত্র )। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই-নব বিষয়ের বহুল-ভাবে 
পুনরবতীরণা করিবার উপযোগিত| নাই। আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে 
কতকগুলির উপযোগী বৰ্ণনাত্মক নাম বাঞ্গালায় নাই-_অন্ততঃ আমি পাই নাই। 
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সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারণ-বীতির নাম নাই ; 
কারণ, সংস্কতি এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশ-ই হয় নাই; এবং 
বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যেও কেহ নৃতন নাম SÉ করিয়াও দেন নাই। 
ইউরোপের ভাষাতত্ববিস্যায় কিন্তু এই-দকল উচ্চা'রণ-স্থত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা 
ইংরেজী, ফরাসী, জরমান প্রভৃতি ভাষায় নির্ধারিত হইয়া আজকাল সাধারণ- 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার 
আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার 
এই উচ্চারণ-রীতির পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। 
বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে 
সর্বত্র গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন করা 
হইয়াছে_ হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটা মারহাট্রী এবং তেলুগু কানাড়ী 
তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় আবশ্যক-মত 
ব্যবহারের যোগ্য । বিষয়টাকে স্থবোধ্য করিবার জন্য উপযুর্লিখিত উচ্চারণ- 
রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য হইবে । 

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন 
দেখা যায়। এই-সব পরিবর্তনকে নিয়লিখিত কয়টা পর্য্যায়ে বা শ্রেণীতে ফেলা 
যায়। যথা: 

[১] চলিত-ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ ভদ্র মৌখিক 
ভাষায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত নূতন সাহিত্যের ভাবায়, Da 
আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষভাবে বিদ্যমান । যথা__“দেশী ১ "fr: 
‘ছোরা?, zald ‘ছোরী’ স্থানে ‘ছুরী’; ঘোড়া” স্ত্রীলিঙ্গে ‘ঘোড়ী” স্থলে 
"gë ` ‘দে’ ধাতু-_“আমি দেই” স্থলে “দিই বা “দি” কিন্ত “সে দেএ” স্থলে 
‘দেয়’ ( -গ্যায়)) ‘শো’ ধাতু_“আমি শোই’ না হইয়া “আমি ‘শুই’, কিন্ত 
“সে শোয়”; শুন’ ধাতু-আমি শুনি” কিন্তু ‘সে শুনে’ স্থলে “সে শোনে’; 
‘কর্‌ ধাতু--“আমি ক-রি’ স্থলে ‘কোরি’, কিন্তু ‘সে করে"--এখানে অ-কার 
ও-কারে পরিবর্তিত হয় নাই ; ‘বিলাতী’>:‘বিলেতি’ >‘বিলিতি’ $ 'উড়ানী”১৪ 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ` ৬৭ 
ভিড়োনি > ‘উডুনি’; সংস্কৃত “শেফালিকা” > প্রাকৃত “শেহালিআ” > 
অপজ্রংশ ‘শেহলিঅ’ > বাদ্কালা ‘শিহলী’, ‘শিউলি’ ; ইত্যাদি । 

zeien ‘একটা, ছুইটা, তিনটা” > ‘এক্টা, দু-টা, তিন্টা’ > “এক্টা 
Laien), দুটো, তিনটে) ‘ইচ্ছা’ > ‘ইচ্ছে; ‘চিড়া’ > ‘চিড়ে; 
“মিথ্যা? > মিথ্যে’; ‘ভিক্ষা > "Star: পূজা’ > ‘পূজে’; মূলা’ > 
"Watt ; ‘তুলা’ > ‘তুলো’ ; ইত্যাদি । 

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পাঁরবর্তন iaa ভাষায় আজকাল সাধারণ, 
কিন্ত এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্য-ভাষার লক্ষণ ছিল। শব্দের 
মধ/কার বা অস্তের ই-কার বা উ-কারের, ত এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনের 
পূর্বেই আসিয়া যাওয়া এইরূপ পরিবর্তনের বিশেষত্ব (পূর্ব-বর্দের কতকগুলি 
উপভাবা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার, ই-কারে রূপান্তরিত 
হইয়া যার)| যথা_-“আজি, কালি” > 'আইজ,, কাইল্‌) গ্রন্থি > ar 
> গাঠি’ > dEr, “সাধু > ‘সাউধ, সাইধ্‌’ ; “রাখিয়া” > ‘রাইখ্য! ; 
'সাখুআ” > 'সাউথুআ” > 'সাইথুআ+; ‘করিতে’ > ‘কইরূতে’ ` “করিয়া” > 
“কইর্যা’; ‘হরিয়া’ > হইর্যা ; 'জলুআ” > 'জউলুআ, জইলুআঃ) চক্ষু — 
"SÉ > চিউখ, চইখ্‌’ ; ইত্যাদি। 

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন পশ্চিম-বঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীরধী নদীর 
তীরের এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত-ভাষায় বিশেষ প্রবল । 
বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত-_বিশেষ করিয়া 
"am কথ্য-ভাষায়, এবং কচিৎ পশ্চিম-বঙ্গের হুদূর-প্রান্তের ভাষায়। এই 
পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার। শব্দের 
মধ্যে বা অস্তে অবস্থিত ই-কার বা উ-কার পূর্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে 
তাহা পূর্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়া দেয়। 
"Tan, কালি’ ১: ‘আইজ, কাইল্৮ > ‘এজ, কেল্‌’ (প্রাচীন গ্রাম্য 
উচ্চারণ, কলিকাতার আশে-পাশে চব্বিশ-পরগনায় হুগলীতে ৮০1১০০ বৎসর 
পূর্বে প্রচলিত ছিল_“আলালের ঘরের ছুলাল'-এ “বাছন্য’ অর্থাৎ বাহাউললা 


H 


৬৮ ] বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


নামে যে মুসলমান পাত্রটার কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ 
প্যারীটীদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন,__শিক্ষা, ও সাধু-ভাষার প্রভাবে এই প্রকারের 
উচ্চারণ এখন আর স্বতত্ত্রভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে ze হয় al: 
চারি’ > চাইর: > ‘চের্‌’ ; ষথা_-'চাইরের পাচ” > “চেরের পাঁচ’ = ই; 
গাটি’ > ‘গাইট্‌’ > ‘গেঁট্‌’ ; ধথা_'খনে মনে গেঁট দিচ্ছে’, ‘গেঁটের কড়ি! ; 
“সাধু” > ‘সাউৰ > 'সাইধত > ie ষথা_পাঁচ দিন চোরের, একদিন 
সেধের’; “রাখিয়া” > 'রাইখ্যা” > "ost > রেখে’; সাখুআ” > 
'সাউথুআ” > 'সাইথুআ” > ‘সেথে’ ; “করিতে? > কইব্তে? > ‘ক’র্তে’ (= 
‘কোরুতে’ ); “করিয়া” ৯'কইর্যা? ৯ "eat > "em (₹“কোরে? ); হিরিয়া” 
> *হইর্যা? > mea > হরে? (= ‘হোরে’ ); ‘জলুঅ!’ > ‘জইলুঅ? > 
‘জ’লো’ (= ‘জোলে); চক্ষু" > "e > চিউখ/ চইখ্‌’ > “চোখ 
ইত্যাদি | 

চলিত-ভাষার প্রভাবে এই ধরণের পরিবর্তনের ফল, বছ রূপ, সাধু- 
ভাষাতেও আসিয়া গিয়াছে : agent > "ছাইল্যা" > ‘ছেলে’ ; ‘মাইয়া’ 
> reent e ‘মেয়ে’ ; থাকিয়া’ > 'থাইক্যা* > ‘থেকে’ "eg > "eet: 
‘জালিয়’ > ‘জেলে’ ; ইত্যাদি । 

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন gi ধরণের-_ প্রথম তিন প্রকারের 
পরিবর্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবতন সংস্কৃতে মিলে । 
যথা__“চল্» ধাতু_চিলে” কিন্তু ণিজন্ত ‘চালে’ ( এতপ্ডিন্ন অন্য ণিজন্তও আছে-__ 
‘চালায়, গলায়” )-_তুলনীয়, সংস্কৃত ‘চলতি--চালয়তি’ ; ‘পড় ধাতু পতনে__ 
পড়ে৷, Dag পাড়ে’; 'টুট? ধাতুঁ-'টুটে, Tag "reg এখানে 
অবস্থা-গতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির "ez পরিবর্তন ঘটিরাছে-_ 
ent ëtt, পিড়_পাড়২, Ko 

এক্ষণে উপযুক্ত চারি প্রকারের পরিন্তন-রীতির অন্তনিহিত কারণ বা 
প্রেরণাটী কি, তাহ বুঝিরা+ daf এগুলির মধ্যে কৌন্টার কি নাম দেওয়া 
সনীচীন হইবে, তাহার বিচার করা যাউক। 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি vs 


[১] প্রথম প্রকারের পরিবর্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধবনিগুলির মধ্যে সামগ্রস্ত 
বা সন্ঘতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। “দেশী” > পদিশি*__-এখানে প্রথম 
অক্ষরের এ-কার, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের (ই-কারের) প্রভাবে, 
পরবর্তী ই-ধ্বনির সহিত সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবতিত 
হইয়া গিয়াছে। SIS La উচ্চারণে জিহবা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রস্থত 
হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উধ্বে SC. এ-কারের বেলায়, উধ্বে উঠে না, 
একেবারে নিয়েও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে । বাঙ্গালা উচ্চারণে, 
পরবর্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী একারের উচ্চারণের সময়েই, 
এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে জিহ্বা উত্তোলিত 
হইয়া পড়ে; ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্তন ঘটে | উ-কার 
এবং ও-কার উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা পশ্চান্তাগে 
আকধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরৌষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়া বৃত্তাকার ধারণ করে; 
মুখাঁভ্যন্তরে আঁকধিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের 
বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কাঁরের বেলায় নিয়ে অবস্থান করে। 
“ঘোড়া” শব্দের Gi ঈ-প্রত্যয়-জাত “ঘোড়ী” "reg উচ্চারণে, প্রথম 
অক্ষরের ও-কাঁর পরবর্তী অক্ষরের উ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা 
আকৰ্ষিত হয়) এবং ঈ- au ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে 
হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে আনীত হয়; ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্তন 
mër | তদ্রপ-_“করে, করা» পদে এ-কার জিহ্বার মধ্য-অবস্থান-জাত, 
আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থান-জাত ; এইজন্য ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে 
পড়িয়াও অ-কার নিয্নেই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ বদলায় না; 
কিন্তু ‘ক-রি’=‘কোরি?, এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বা 
উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ Dr Siess, 
ও-কারে পরিবতিত হয়। তদ্রপ ‘কর্‌উক্‌’, “ক-রুক্ঠ- 'কোরুক্‌*-এখানে 
ক-এর অ-কার, Zog উ-কারের আকর্ষণে উচ্চ উঠিয়া ও-কার হইয়া 
গিয়াছে। 


2 বাঙ্গালা ভাবাতভ্তের ভূমিক! 


পর-পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৭১তে ) প্রদত্ত চিত্রদ্ধার! স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে 
জিহ্বার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে ; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কি 
করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত “ই, Ka প্রভাব বা আকর্ষণে 
এ-কার ই-কীর হর, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কাঁর হয়, এবং এই 
প্রকারের নানা পরিবর্তন ঘটি থাকে, তাহা বুঝিতে পার! যাইবে । 

বাঙ্গালা শব্দের অভ্যস্তরস্থিত স্বরধনিগুলির মধো পরস্পরের প্রতি একটা 
টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত স্বর “ই, উ’-র প্রভাবে মধ্যাবস্থিত 
স্বর ‘এ, ও’ এবং নিয়নাবস্থিত স্বর ‘আ, আ_যথাক্রমে ‘ই, Er এবং ‘এ, ওতে 
পরিবতিত হয়) এবং মধ্যাবস্থিত স্বর “এ, am তথা ‘ও, ‘অ”-র প্রভাবে 
পড়িয়া, উচ্চে আকধিত হইতে পারে না; ‘অ*-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 
‘ই, Er মধ্যস্থানে নামিয়া আসিয়া, যথাক্রমে ‘এ’ এবং ও» হইয়া যায়। উচু 
নীচুকে উচুতে টানে, নীচু উচুকে নীচে নামাইয়া লয়_ইহাই হইতেছে এই 
প্রভাবের মূল কথা। এই অনুসারে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের 
রূপের পার্থক্য ঘটিয়| থাকে । 

বাঙ্গালা ভাষায় ধাতৃতে স্বরধবনি 
অই উ এ ও? [9১1 ঘ১ ৪১০0] 
থাকিলে, প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে যদি ‘ই, উ’[;, ৪] আইসে, তাহা হইলে 
পূর্বোলিথিত ধাতুর স্বরধ্বনি চলিত-ভাবায় যথাক্রমে 
‘ও ই উ এ (ই) উঃ [০,1, 8,9৪0), ৪] 

রূপে অবস্থান করে; এবং 
প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে ‘এ (বায়), আ, অ, ওঠ [৪ (8 ৪(৫), ০, ০] 
আঁসিলে, চলিত-ভাষায় ধাতুর স্বর যথাক্রমে 

“অ এ ও আয (এ) ও [ ০, ৪, ০, 2 (6), 0] 
রূপে অবস্থান করে । যথা__ 

“চল্‌ ধাতু_-চিল্‌*74অহ*- ‘চলহ, চলো” ; চিল্‌’+ ‘-এ’= ‘চলে’ "Eer + 


, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ৭১ 


স্বরসঙ্গতি, অপিনি 


[09০27 ‘ab sl [৪1০০710105৮ ই] 
78৮৯ 219 8৮৮৮ SBS, 
18৮ ০1৬1০ AO ৮৫১৩ ০1445 RL | pi ০৪৭০ ৬2৮] 55281212815] 


| ্‌ 


পু (een 2//০-559) 25 KN) 1০৯৮০ 
01১85] bafalbk bhi ৮125045 18218৮--৭ ৪. 90, Paz 15 ছি ৯8৯৪৮ 14918 ৮1541৮23 & 15৮5 


৭২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 
‘“অ?= চলা” ; "Et Leg ‘চলন্ত’ ; কিন্তু pap Ltr reet ; 
teg EE, 

"Test ধাতু-_‘কিন্‌’+ -এ’=‘কিনে’=‘কেনে’ ; "Test Leg কিনহঃ 
কেন? (তুমি ক্রয় কর )$ “কিন্+আ-€কিনা১কেনা” ; কিন্তু__“কিন্ত 
+%ই/- কিনি?) ‘কিন্‌’+ “-উক্‌’ =‘কিনুক্‌’ ; 

"gt digitaler, ভ্ুন্‌’4+-অহ’= ‘শুনহ’ > শুন” 
“শোনো” ( =তুমি শ্রবণ কর); শুন’4+-ই’=শুনি’; শুন্‌’4+-উক্‌’= 
"ege: শুিন’+-আ’= শুনা >শোনা?; 

দেখ’ ধাতু--‘দেখে' = দ্যাখে’ (এ > আ্যা, ৪৯৪) “দেখহ» > ‘দেখ’ = 
দ্যাখোঠ। ‘দেখি, দেখুক?) “দেখাঠ_ গ্ভাখাঠ। 

‘দে’ ধাতু_-“দেয়ঃ- গ্যার”; “দেই”-দদিই”$ “দেঅহ > দেও> গ্যাও, পরে 
দাও; দেউক১সদিউক১স দিক্‌”) ‘দেআ’=‘দেওয়!? ; 

‘দোল্‌’ ধাতুঁ-‘দোলে; দোলো ; দুলি; দুলুক্‌, দোল!’ ; 

“শো? ধাতু শোক; শোও) শো-ই>শুই; শুক) শোয়া? । 

পরবর্তী স্বরধ্বনির আকর্ষণে বা তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য যেমন 
গ্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীতও ঘটিয়া থাকে, 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরেরও পরিবর্তন হয়। যথা-_“বিনা” 
>‘বিনে’ (ই-র আকর্ষণে আ-কারের উচ্চে এবং মুখের সন্মুখভাগে আনয়ন, 
ফলে এ-কারে পরিবর্তন ); তদ্রপ “ইচ্ছা__ইচ্ছে, চিন্তা-_-চিন্তে, হিসাব-_ 
হিসেব, গিয়া__গিয়ে, দিয়া--দিয়ে, বিলাত-বিলেত” ) ইত্যাদি । এবং 
পূর্ব অগ্রগামী উ-র প্রভাবে পরস্থিত আ-কারের ও-তে পরিবর্তন ঘটে ; 
বথা--'পুজা__ পুজো» ধূনা__ধূনো, সহাঁ_হও। দুহা_-ছুও, eise: 
ইত্যাদি। 

এই পরিবত্ন-ধর্ম-হেতু, বাঙ্ধালার পূর্ণ-রূপ শব্দগুলি (খাটি বান্ধালা, তৎসম 
ও বিদেশী ) চলিত-ভাষায় বিরুত হইয়| গিয়াছে । যথা-__-“বিলায়তী > বিলাতী 
> বিলেতী, -তি > বিলিতি ; পিঠালী > পিঠলী > পিঠোলী > পিঠুলি; 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রপতি, অপশ্রুতি ৭৩ 


উড়ানী > উড়োনী > উডুনি;  উনানী > উনোনি > উচ্ধন$ সন্যাসী= 
সন্নিয়াসী > tra > সোনিসি; কুড়ালী > কুড়োলী > কুড়ুলি > কুডুল ; 
মাদল-+-ঈ= মাদলী > মাদোলি > মাদুলি; উৎসর্গ > উচ্ছোগ্গ > উচ্ছুগৃগু ; 
নিরামিত্য > নিরামিস্তিয় > নিরেমিষ্যি, নিলেমিষ্যি > নিলিমিষ্যি (গ্রাম্য, 
স্ত্রীলোকের ভাষায় )' ; ইত্যাদি৷ 

এইরূপ পরিবর্তন-রীতিকে কি নাম দেওয়া যায়? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই 
ভাষায় ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়; যথাঁ_শ্রীক্ব্চকীর্তনে : (চোর-_চোরিণী’ হইতে 
"pa: “কোয়েলী” হইতে “কুয়িলী” ‘ছিনারী*র পার্শ্বে ‘ছেনারী’, ‘পুড়ির 
পার্শ্বে ‘পোড়া? ইত্যাদি । এইরূপ পরিবর্তন অন্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। 
যেমন__তুকীতে at “আত মানে ঘোড়া, ott ‘আত-লার্‌’= ‘ঘোড়াগুলি?; 
er ‘এভ্‌ মানে বাড়ী, erer ‘এভ্‌-লেরু’ মানে ‘বাড়ীগুলি’ ; এখানে at শব্দে 
আ-্ধ্বনি থাকায় বহুবচনের প্রত্যয়ে আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টী Jar রূপে 
সংযুক্ত হইল; এবং ৮ শব্দে এ-ধ্বনি থাকায় প্রত্যয়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত 
Aer 1 উরাল-গোষ্ীয় ভাষায়, আনল্তাই-গোষীয় ভাষায় (তুকাঁ যাহার 
অন্তর্গত ), তেলেগু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্তত্র এই রীতি 
মিলে। এই পরিবতর্ন আবার স্বরের উচ্চারণকে কেবল নিয় হইতে উচ্চে 
বা উচ্চ হইতে নিম্নে আনয়ন করিয়াই হয় না__জিহ্বাকে অগ্রভাগ হইতে 
পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখভাগে আনয়ন করিয়া ও অধরৌষ্ঠকে প্রস্থত 
বা বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে__এবং ফলে ওঠদ্বয়কে প্রস্তুত করিয়া উচ্চারিত 
‘উ’ ‘ও? ‘অ’-র এবং অধরৌষ্টকে সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 
‘ই? ‘এ’ “আর বিকারে নানা প্রকার অদ্ভুত স্বরধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে; 
দে-সকল স্বরধ্বনি আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্তক-মত 
রোমান বর্ণমালায় 6৪ & 7 m প্রভৃতি নানা অক্ষরের সাহায্যে সেগুলি 
ছ্যোতিত হয়। 

এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত স্বরধবনির পরিবতনকে ইউরোপীয় 
ভাষাতত্ববিদ্গণ ৮০০৪1 Harmony 2 Farmonuic Sequence বলিয়াছেন "` 


৭৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা! 


(জরমীনে 05175570016 ফরাসীতে Harmonie  5008]1009 বা 
Assimilation vocalique ) | বান্পীলার এই রীতির নাম স্বরুসঙগতি দেওয়া 
হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি। 

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার__যেখানে আছ্য'অ-কার নিষেধবাঁচক, edit 
ইহার উচ্চারণ ‘অ’-ই থাকে, স্বরসঙ্গতি হয় না; যথা__অ-তুল” (কিন্ত নাম 
অর্থে ees) ‘অ-সুথ’, “অ-বীর”, “অস্থির”, ‘অ-দিন? (কিন্ত “অতিথির 
উচ্চারণ ‘ওতিথি’ ) ইত্যাদি । এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পারিয়া, চলিত- 
ভাষা ব্যবহারের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গ-বাসিগণ, ভুল করিয়া ‘ও? 
উচ্চারণ করেন। ৃ 

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনের প্রকুতি লইয়া খুঁটিনাটী আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণ-বিপর্্যয়__ই-কার বা উ-কাঁর, 
ব্যঞ্তনের পরে নিজ স্থানের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে আইসে ; যেমন--'কালি' > 
“কাইল্‌', “সাধু, ৯ ‘সাউধ১। কিন্তু Zei কেবল শুদ্ধ বর্ণ-বিপর্ধায় নহে--এক 
হিসাবে ইহা আগম, বা পূর্বাভাস-হেতুক আগমও বটে; যেমন-_“সাথুআ” > 
“সাউথুআ: এখানে ‘খু’-এর ‘উ’ রহিয়া গেল, ওদিকে "d'en পূর্বেও উ-কার 
আসিয়া গেল। তদ্রুপ, “করিয়া” > “কইর্য| : এখানেও "a ই-কার 
একেবারে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া ‘র’-এর আগে চলিয়া গেল না, im আগে 
পূর্বাভাসের মত ই-কার আসিয়া গেল_উভয় স্থানেই ই-কার রহিল। সুতরাং 
কেবল অবিমিশ বর্ণ-বিপর্যয় অথবা ই-কার ( বা উ-কার ) আগম বলিলে চলে 
না। পপূর্বাভাস-আগম” বলিলে কতকটা ব্যাথা হয় বটে; zët এইরূপ 
পূর্বাভাসাত্মক আগম দেখা যায় না, কিন্ত সংস্কৃতের স্বস্থস্থানীয় অবেস্তার 
ভাষাতে ইহা মিলে : যথা_সংস্কতে ‘গিরি অবস্তায় ‘গইরি? (< মূল প্রাচীন- 
ইরানীয় রূপ %*গরি" ) সংস্কতে গচ্ছতি,__অবেস্তায় 'জসইতি ( < মূল প্রাচীন- 
ইরানীয় রূপ ‘*জসতি? 1, সংস্কৃতের “সর? অর্থাৎ “সর্উঅ*__অবেস্তার হিউবুর 
অর্থাৎ হউবর্উঅ+ (< মূল প্রাচীন-ইরানীয় রূপ “*হর্র- হর্উঅ+)। ভারতবর্ষে 
বৈদিকের বিকারে ভাত প্রাক্ৃতেও কচিৎ এইরপ পূর্বাভাসাত্মক ই- ও উ-বর্ণের 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রগতি, অপশ্রতি ৭৫ 


বাত'য় বা বিপৰ্য্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ আছে: gege “কার্য; 
কার্ইঅ” শব্দ প্রাকৃত অর্ধতত্সযরূপে *কাইরূঅ’, Life > “*কাইর’-তে 
প্রথম রূপান্তরিত হয়; পরে অন্তঃসন্ধি করিয়া দাড়ায় *কাইর>কের’_যষীবাচক 
প্রত্যয়-হিসাবে প্রাকৃতে এই ‘কের’ পদ প্রচলিত. হয়; পর্যান্ত= পর্যন্ত = 
পর্ইঅস্ত=পরিঅস্ত>*পইরস্ত>পেরন্ত'; "পর্ব, _.'পরুর = পর্উঅ’>*পউর্উঅ 
>ঙ*পউর>পোর’, ইত্যাদি দুই চারিটী পদ প্রারুতে পাওয়া যায়, এবং এগুলি 
এই পূর্বাভাসাত্মক বিপর্যয়ের বা আগমের ফল 

ইউরোপের ভাষাতত্ববিদ্গণ রর এই প্রকার গতির নামকরণ 
করিয়াছেন penthesi5 (ফরালীতে enth৬হ৪ )। শবটী গ্রীক ভাষার 
একটা প্রাচীন শব | গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবলমাত্র ‘আগম’, এবং এই 
প্রকার পূর্বাভাপাত্মক আগমকেও জানাইবার zg এই শব্দ বাবহৃত হইত: 
যথা-7091107, পূর্ববূপ sbanig ;101)7, পূর্বরূপ *]epio ; eimi, পূর্বরূপ 
৪7071, তৎপূর্বে ৯3017 ইত্যাদি । অন্মফোর্ড ডিক্শ্যনরির মতে ১৬৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজী ভাষায় কেবল ‘আগম? অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
এখন ভাষা তত্ববিষ্যায় এই শব্দের প্রধান sde transference of a semi- 
vowel to the syllable preceding that in which it originally 
০০০॥৷৮ed—_পূৰ্বস্থিত অক্ষরে অন্তঃস্থ বর্ণের আনয়ন। গ্রীক Epenthesis. 
` শব্দটা ইউরোপীয় ভাষাতত্বে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। “পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনি- 
বিপৰ্য্যয়’ বা ধ্বন্তাগমকে স্বল্পাক্ষর সুখোচ্চার্য্য একপদময় নামের দ্বারা বাঙ্গালায় 
অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক 779970)55 শব্দের অনুরূপ একটা শব্দ গ্রীকের 
বসস্থানীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতে থাকিলে অনুসন্ধান করিয়! বাহির করিতে 
হয়; এবং সংস্কৃতে এরূপ শব্দ বিদ্যমান না থাকিলে, গ্রীক শব্দটার ধাতু ও 
প্রত্যয় ধরিয়। অনুরূপ সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে নুতন একটা শব্দ তৈয়ারী 
করিয়া লইতে পারা যায়। গ্রীক 77১511,655 শব্দটার বিল্লেষ এই_epi 
( উপদর্গ )+০ ( উপসর্গ )4 £৮৪৪5 ( শব্দ ) ; ₹॥e৪i5-শব্দ আবার ক্রিয়া-বাচক 
05. (থে), ধাতুতে is প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন | opt উপসর্গের অথ 


৭৬ `  বাঙ্বাল| ভাষাতত্বের ভূমিকা 


‘উপরে’, “অধিকন্তট (upon, in addition to); en-এর অর্থ ‘ভিতরে’; এবং 

07০5৪ অর্থে স্থাপন’, বা “রক্ষণ । গ্রীক eচi-র প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 

“অপি? ;_‘উপরে’ অর্থে ‘অপি? উপসর্গের প্রয়োগ হইত, নিকটে, সংযোগে, 

অধিকন্ত, অভ্যন্তরে_এই-সকল অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত ; ‘অধিকন্ত’ এই 

অর্থে এই উপসর্গের অব্যয়-র্ূপে ব্যবহারও আছে; বৈদিক সংস্কৃতে ধা-ধাতুর 

সঙ্গে ‘অপি’ ব্যবহৃত হইয়া “অপিধাঁন” এবং “অপিধি এই দুই পদ বিদ্যমান 

ছিল-যাহাদের অর্থ “আবরণ” ; ‘অপি’ উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ 

করিয়া ‘পি’ রূপ ধারণ করিয়াছিল ( যথা__“অপিধান-__পিধান? ) ‘অপি’+ 

নিহ’=‘পিনহ’ ; ইত্যাদি | ৪7-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কতে নাই; men অর্থ 
“ভিতরে” ; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে ‘নি’ (যেমন-নি-হত, নি-বাস? 

ইত্যাদি)। গ্রীক ধাতু ra প্রতি-রপ হইতেছে সংস্কৃত ধাতু “ধা”, এবং 

"5-৪ প্রত্যয়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ “তিস্” বা “তিঃ? ; ॥৪৪১৪= “‘ধিতিস্‌’ ; বৈদিক 

ভাষায় ধিতি’ পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃত ইহার রূপ হয় ‘হিতি’। তাহা 

হইলে দাড়ায় epi-en-thesis = অপি-নি-হিতিঃ ; বাক্গালার বৈশিষ্ট্য, এই 
পূর্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্যায়কে অতএব অপিনিহিতি বলা যাইতে 

পারে ;--উিপরে বা অধিকন্ আভ্যন্তরীণ সংস্থাপন*_এইরূপ অর্থ এই aa 

"an ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে; এই মৌলিক অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ 
অনায়াসে গ্যোতিত হইতে পারে; এর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত ' 
Bpenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অর্থগত সমতাও পাওয়া 

যাইবে। ‘অপিনিহিতি’-র বিশেষণে “অপিনিহিত’ শব্দ, 91)01711)110-অর্থে 
প্রযুক্ত হইতে পারিবে । 

[ ৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির প্রসারেই ঘটা থাকে, 
ইহ পূর্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে ‘ই’ বা ‘উঃ আগে চলিয়া 
আইসে, তাহা পূর্বের অক্ষরে অবস্থিত ‘অ’ বা “আ” বা অন্য স্বরের পার্শ্বে বসিয়া, 
তাঁহার শঙ্গে একযোগে dirbhtbhong অর্থাৎ সংযুক্ত-স্বর বা সন্ধাক্ষর সৃষ্ট 
করে ঘেমন-_'রাখিয়া’> বাইখ্যা-এখানে me ag ‘আই? ; ‘করিয়া? > 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিস্রুতি, অপশ্রুতি ৭৭ 


‘কইর্য’_এখানে সংযুক্ত-স্বর ‘অই’ (স্বরস্গতির নিয়মে ‘অই’-এর ‘অ’ 
ও-কারে পরিবতিত হয়, ফলে উচ্চারণে “ওই” ); “দীপবৃক্ষ-১৯ “দীররুক্খ- > 
at >‘দিঅউর্থ’_‘দেউর্খা? ( এখানে সংযুক্ত-্বর ‘এউ’ )> ‘দেইরুখো! 
Ota: “মাছআ” ৯মাউছুআ” (এখানে সংযুক্ত-স্বর ‘আউ’ )'> “মাইছুআ” 
(এখানে ‘আউ’-এর “আই”তে পরিবর্তন )> মেছো”) ইত্যাদি । এই-সকল 
সংুক্ত-স্বরের দ্বিতীয় অঙ্গ ‘ই’ (মূল ‘ই’, এবং উ-কারের পরিবর্তনে জাত ‘ই’ ), 
পূর্ব-্বরের সহিত সন্ধি-যোগে মিশিয়া যায় ( ‘রাইখ্যা’ > €রেখ্যা” > ‘রেখে? ; 
“মাউছুঅ!’ > 'মাইছো” > ‘মেছো’ ), কিংবা লুপ্ত হইয়া যায় (‘দেউব্থা’ > 
‘দেইরুখে’>'দে'র্খো’ ; কিইর্যা > era > ‘কারে? )। অ-কারের পরে এই 
অপিনিহিত ‘ই’ আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ; কিন্তু পূর্বস্থিত অ-কারকে 
ও-কারে পরিবর্তন কর্বরয়| দিয়া, এই অপিনিহিত ‘ই’ নিজ প্রভাব-চিহ্ন অস্কিত 
করিয়া রাখিয়া যায়। য-ফলার ‘য’ (=ইঅ )-তে যে ই-্ধ্বনি বিদ্যমান আছে, 
তাহা মধ্যুযুগের বাঙ্গালা ( ও মধ্যযুগের উড়িয়ায় ) অপিনিহিত হইয়। 
উচ্চারিত হইত; যথা__-“সত্য = সত্তি a > সইভিঅ, সইত্ত; পথা = পৎথিঅ > 
পইথিঅ > পইখ ; বাহা-বাছাঅ > বাই্থা ( মধ্যযুগের উড়িয়ায় “বাহিভ? ); 
যোগ = যোগ্গিঅ > যোইগৃগিঅ > যোইগৃগ’। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ 
অপিনিহিত য-ফলা বিদ্যমান আছে,_-পূর্ব-বজের বাঙ্গালায় ইহার অস্তিত্ব এখনও 
লুপ্ত হয় নাই (যেমন-_-“সত্য > সইত্ত, পথ্য > পইখ ; বাহ্‌-বাইজ্কা ; যোগ্য = 
যোইগ্গ”)। চলিত-ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত 
হইয়াছে, এবং লোপের পূর্বে শ্বরস্ঘতি-অনুসারে পূর্ববর্তী মূল অ-কারকে 
ও"কারে, এবং মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে ; নয় প্রথম 
অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজ পূর্ব স্থানে পূর্ণ ই-কারে 
পরিবতিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। ঘথা_-সত্য- সত্তিঅ>সইত্তিঅ>সইত্ত > 
(১) সোইত্ত, (২) সোইত্তিঅ > (১) সোভে। (শোভে), (২) সোত্তি (‘শোত্তি_ 
‘সত্যি-রূপে লিখিত হয়); পথ্য পৎথিঅ > পইৎথিঅ; পইত্থ > (১) পোইত্থ, 
(২) পোইখিঅ১ (১) পৌখোঃ (২) পোখি (= পথ্যি ); বাহা-বাছ্িঅ, বাইজা 


৭৮ বাঙ্গাল! ভাঁষাঁতত্তবের ভূমিকা 


> (১) বান্ধো, (২) বান্ধি, stat, যোগ্য = যোগ্গিঅ > যোইগ্গিঅ, যোইগ্গ 
> (১) যোইগ্গ, (২) যোইগৃগি > (১) যোগৃগো, (২) sat, ইত্যাদি। za 
উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্কালায় ছিল “খ্য’ (ক্ষ'_এই সংযুক্ত অক্ষরের নাম বা বর্ণনা 
হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়_ক-য়ে মূরধন্-ষ-য়ে Hari, এবং জ + ঞ = 
জ্ঞ'-এর উচ্চারণ ছিল är: উচ্চারণে য-ফলা আইসে, এবং এই য-ফলাও 
সত্যকার য-ফলার মত কাধ্য করে; যথা_ “লক্ষ্য = লখ্য = লক্খিঅ > লইক্ৃথিঅ, 
লইক্খ > লোকৃথি (কলিকাতার প্রাচীন “গ্রাম্য! উচ্চারণে_সাত লোক্খি 
টাক!’ ), লোক্খো ; রক্ষা-রক্খিঅ| > রইক্খিআ, রইক্খ্যা > রোক্খ্যা 
রোক্থে, রোক্খা ; আল্তা- আগা ad আ > আইগ্গিআ, আইগগাযা 
>এগৃগে, আঁগৃগে, আগৃগ? ; ইত্যাদি । 

পুরাতন বাদ্দালার পূর্ণরূপ শব্দ এই অপিনিহিত ও egen এই 
প্রকারের পরিবর্তনে নৃতন আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে; যেমন__ 
'বিৎসরূপ > geg > gea > বাছরূ, বাছরু > *বাছউব্‌ > *বাছোউর্‌ 
> *বাছুউর, বাছুর; কামবূপ > কামরূর > কার'র'অ > কারার, কার রু > 
*কাৱউর্‌ > *কাৱে উৰু > *কার',উর, কারর__বাঙ্গালা পুথিতে কার 
(কাঙ্র-কামিখ্যা), সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর লেখায় 0৯০১) 
ইত্যাদি। 

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব-স্বরের পরিবর্তন__ইহাই 
আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের স্বরধ্বনি-বিকারের মূল কথা; ইহা 
বাঞ্গালার বাহিরে অন্যান্য কোনও-কোনও আর্ধ্-ভাষায় মিলে । যেমন ছোট- 
নাগপুরে প্রচলিত ভোজ্পুরিয়াতে ‘কাটি, মারি’ ( = কাটিয়া, মারিয়া ) > 
কাইট্‌, মাইর) পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ইহা পাওয়া যায়: ‘জঙ্গনত’ (জঙ্গল ) 
শব্দের প্রথমাতে "es, > *জঙ্গউন্ত > eg, সপ্তমীতে “জঙ্গন্তি > 
*জঙ্ইন্ড. > alte? , গুজরাটাতেও কচিৎ মেলে: যেমন, ‘রি (গৃহে) 
৯ *্ঘইরু >= ঘের’ । এতভিক্স সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্তন খুব সাধারণ । 
_ ভারতের বাহিরের বহু ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যাঁয়। In৭০- 


স্বরসঙগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রপ্ততি, অপশ্রাতি ৭৯ 


80107020. ইনো-ইউরোপীয় (আদি-আর্ধয) ভাষার Germanie জরমানীয় 
শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই 
সাধারণ, এবং এই ভাষাগুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা 
হইয়াছিল। ইংরেজী ও জরমান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। 
কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বার! বুঝা যাইবে । প্রাচীন-ইংরেজী *Eranc-isc > 
Frenese (-ise-এর i ই-কারের অপিনিহিতি, *[581505০ রূপে পরিবর্তন, 
পরে i ই-কারের প্রভাবে পড়িয়া a আ-কারের ৪ এ-কারে পরিণতি ) > 
আধুনিক-ইংরেজী Brench ; প্রাচীন-ইংরেজী একবচনে mann ( =মাঙ্ণুষ ), 
বহুবচনে emann/z, তাহা হইতে *manni, emainn > 00900) 
আধুনিক ইংরেজী 2%॥__বহুবচনে men: ৮ (পা )-_বহুবচনে 
-%10৮7-_-পরে £05, তাহা হইতে £86, আধুনিক £০০৮1০০৮; প্রাচীনতম- 
ইংরেজী aharia (হারিয়।- সেন!) > প্রাচীন-ইংরেজী bere ( = হেরে ; এখন 
এই শব্দটা লুধ্য ); তদ্রপ brother—brether ( brethren ), জরমানের 
Bruder— Briider ( Brueder ), Tool. feed প্রভৃতি বহুবচনের ও ক্রিয়ার 
রূপের উদ্ভব এই নিয়মে । 

এই ধ্বনি-পরিবর্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায়? জরমান ভাষায় 
ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জরমান পণ্ডিতেরা ইহার একটা বেশ নামকরণ 
করিয়াছেন ` Klopstock (ক্লপৃ্টক্‌)-কতৃক খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম. 
zë হইয়া প্রথম ব্যবহৃত হয়। নামটা হইতেছে [11850 ( উম্‌-লাউৎ ); 
‘এই জরমান শব্দটা ইংরেজীতেও বহুশঃ গৃহীত হইয়াছে ; ইংরেজীতে আর 
একটী নাম ব্যবহৃত হয়_-০৮৪] Mutation (ফ্রাসীতে Mutation 
vocalique ) | Umlaut-শব্কটী জরমান উপসর্গ ॥॥-কে (যাহার অর্থ, 
“চতুর্দিকে, অভিতঃ, প্রতি, উপ্রে’, এবং সংস্কৃত ‘অভি’ উপসর্গ হইতেছে যাহার 
প্রতিরূপ ), ধ্বনি-বাচক শব্দ [০6-এর সহিত যুক্ত করিয়া 0017-শব্দের 
SÉ, মোটামুটী অর্থ, dëst পরিবতিত ধ্বনি’। জরমান শব্দের আধারে, 
ইহার সংস্কৃত প্রতিরপ একটা প্রতিশব্দ আমরা সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারি। 


৮০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


আধুনিক জরমান Lan বিশেব্য শব্দ 1,২৮এর ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে 
1০৭ (বিশেষণ শব্দ ); Laut, loud এই উভয়েরই আদি জরমানিক মূল 
রূপ হইতেছে *]৷৫% বা. *০৫ত Linz, ), এবং ইহার আদি ইন্দো- 
ইউরোপীয় মূল হইতেছে vote ( ক্ুতোন্‌ )__দংস্কৃতে যাহার পরিণতি 
হইতেছে ৪ম ( srutih "e 1: শব্দটার ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীর 
Alen বাঁ *৮]০=সংস্কৃত ৪০ অ’ Um-laut-এর উপসর্গ ও ধাতুপ্রত্যর় 
ধরিয়! ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে “অভি-র্ত?। যথা_- | 


আদি ইন্দো-ইউরোগীয় নি (ম্ভি-রু,তোস্‌) 


EE 


| | 
সংস্কৃত abhi-Srutis প্রাচীন-জরমানীয় গ্রীক 


“অভিশ্রুতঃ ৯ 0101-500886 00001700665 
(অক্ষি-ক্ুতোস্‌) 
আধুনিক-জরমান 
Umlaut 


‘অভিশ্ৰুত’ কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের সংজঞান্থচক পদ নহে, ইহার afp অর্থ 
'ড়াইয়। গিয়াছে “বিখ্যাত? | "afp? ধাতুর অর্থ হইতে ‘সম্যক্‌ রূপে 
শোনা, এবং এই অর্থে ‘অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিশ্রত্য+ পদগুলির প্রয়োগ 
আছে। আলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক বিকারকে বুঝাইবার জন্যঃ Umlaut-এর 
আক্ষবিক গ্রতিরূপ শব্দ অভিশ্রত ব্যবহার না করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় 
ক্র্টীকে বদলাইয়া ভি-প্রত্যর-যুক্ত অভিশ্রুতি শব প্রয়োগ করিলেই ভালো 
হয়, এবং আহি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি। শ্রুতি’ শব্দ 
উচ্চারণ-তবে পূর্বেই ভারতীয় বৈয়াক:ণগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে; ষখা_জৈন 
apen “শ্রুতি (“বচন > বণ > বয়ন, ‘মদন > মঅণ, ময়ণ', দুই 
উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে ফকারের আগম )। এইরূপ ফশ্রুতি বাজালাতেও 


স্বরসন্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ৮১ 
আছে। যথা-_-কেতক > কেঅঅ > কেয়া” 'কচিৎ ‘কেওয়া= কেৱ৷’ ; এবং 
শ্রুতির অনুরূপ d stra প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আধ্যভাষাগুলিতে 
আছে। যেমন_-“কেতক-ট-- কেঅঅড- > কের অড-- কেব্ড়- কেওড়া”? 
ইত্যার্দি। ভারতীয় ব্যাকরণে 'য-শ্রুতিঃ আছে, ভারতীঙ্ ভাষার ইতিহাসে 
“-শ্রুতি”ও মিলে, এবং পারিভাষিক শব্দ “র-শ্রুতি?-ও চলিবে ; “অভিশ্রতি'তে 
তদ্রপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। : "অভিউপসর্গ দিয়া উচ্চারণ-তন্বের 
আর-একটা সংজ্ঞ। প্রতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে__"অভিনিধান”--পদের অন্তে 
হলন্ত বা ব্যঞ্নধ্বনির উচ্চারণে সংস্কতে একটা বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য 


এই শব্দ-দ্বারা tes হইত । 
[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন-_ধাতুর মূল স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া। 


এই পরিবর্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না প্রাকুতের মধ্য দিয়া ভারতের আদি 
আর্ধ্যভাষায় (সংস্কৃতে) ইহার মূল পাওয়া যায় । যেমন-_‘চলে চলই < চলদি 
চলতি; চালে < চালেই < চালেদি — চালেতি < *্চালয় তি < চালয়তি; 
চল < চলঃ) চাল € চালঃ) টুটে < টুটই < টুট্টই < äi < টুট্টতি 
এ ক্ৰট্যতি; তোড়ে < তোড়ই < তোড়েই < তোড়েদি < তোড়েতি < 
তোটেতি < তোটয়তি < ত্রোটয়তি-_টুট =ক্ৰট্‌, তোড়= ত্রোট ; মন-- 
মান) দিশা-_দেশ << দিশ্‌, দেশঃ’ ; ইত্যাদি। ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই 
প্রকারের পরিবর্তন, বাঞ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না,_“চল__চাল*, 
“পড় পাড়’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে “অ--আ”র অদল-বদল যেখানে দেখা 
যায়, সেখান-ছাড়া অন্ত্ৰ স্বরসর্পতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি আসিয়া প্রাচীন 
ধাতুগত স্বরধ্বনির নিয়মিত পরিবর্তনকে উলট-পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী 
প্রভৃতি অন্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষাতেও এই পরিবতন দেখা যায় ; যথাঁ__“মর্না 
> মারুনা, খিচন| > খেঁচনা, তপ্না > egal ( তপ্যতে-_তাপয়তি > 
তগ্নই--তারেই > তপে__তাবে L জল্না__বারুনা ( জলতি-_জালয়তি > 
জলই-_বালেই > জলে__বারে ), নিকল্না_.নিকাল্না, কাট্না__কট্না, 
পাল্না--পল্না”। ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অনুসারে ধাতুস্থ 
6— 29087 pn. 


৮২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 
স্বরধ্বনির নূতন রূপ গ্রহণ করা আধুনিক আধ্যভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি 
নহে_ প্রাকৃত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে। 

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপগ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্তু একটা বিশিষ্ট রীতি । 
সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং ‘গুণ, 
বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ,__এই তিনটা সংজ্ঞা-ছ্বারা এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত 
করিয়াছেন। 

নিম্নে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাৰ্য্য প্রদর্শিত হইতেছে__ 


ধাতু (সরল বা মূল রূপ ) গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণ 
zg ধাতু ব্‌ (বদতি, বাদ্‌ উদ 
বশংবদ ) ( অস্থবাদ ) (অনৃদিত) 
যজ্‌ ধাতু যজ্‌ (যজতি, যজ্ঞ) ` aa. যাগ্‌ ইজ্(ইজ্যা 
(যাজক, যাগ, *ইজ্তি 
যাজ্ঞিক ) SEI 
রিদ্‌ ধাতু £ বিদ্‌ (বিদ্যা) বেদ্‌ (বেদ) বৈদ্‌ (বৈদ্য) 
ক্ৰ ধাতু অউ-শ্রব$ শ্রো শ্রৌ-শ্রাউ, ais 
- (শ্রবণ, শ্রোতা) (শাবক, শ্রৌত ) 
Sage, দোহ, দোখু oe দৌৰ, 
(ছৃগ্চ) (দোহন, mi) (গোন্ধ) 


নী ধাতুঃ নী (নীতি)  নই=নয়, নে  নৈ-নাই, নায়, 
(নয়ন, নেতা). (নৈতিক, নায়ক) 


ধাতু £ ধু (ধৃতি ) ধরু (ধরণ, ধর!) ধার্‌ (ধারণ) 
ক্‌’প্‌ ধাতু £ get কল্প, (কল্পনা) sem ( কাল্পনিক ) 
(ক্পপ্তি) 


ধাতুর শ্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের হ্যায় ভারতের 
বাহিরের তাবৎ ইন্দৌ-ইউরোপীয় ভাষায় মিলে। এইরূপ পরিবর্তন ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষা-গোর্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যথা__ 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ৮৩ 


গ্রীকে_ 
péda ( =পাৎ, পাদ ) [060 Dës epi-bd-ai 
dérkomai ( *দর্শামি ) dedorka ( = দদর্শ ) ৫ drakon ( = St ) 
tithemi ( =দধামি ) "homo ( =ধামঃ) thet6s ( = হিতঃ ) 
লাতীনে__ 


105 ( = বিশ্বাস করি foedus fides (বিশ্বাস ) 
95 (দদামি ) donum ( দানম্‌ ) datus ( দত্ত: ) 
৫0 (গান করি). 90101 (আমি cantus (গান) 
গাহিলাম ) 
গথিকে_- 
10090 ( =bind বন্ধ, ধাতু ) band bundum bundans 
bafran ( = bear ভূ ধাতু) bar bërom baurans 
891৪0 ( = see সচ ধাতু )  Ssaxw 9600 sa{xWans 
(x=) 
1910 ( = let ) 18110 laflotum létans 
ইংরেজীতে 
bind ° bound bounden 
bear bore born 
989. saw seen 
sing sang sung song 
প্রাচীন-আইরীশে 
Dag (আমি যাই ) techt (গমন ) 
melim (চূর্ণ করি ) mlith (ed করা) 
Sidd ( ব্যবস্থা করে ) ৪৫ (সন্ধি) 
1] ( বহু ) 0119 (সকল) 


lin (সংখ্যা) 187 (পূৰ্ণ ) 


৮৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


প্রাচীন-শ্রাবে_ 
৪৫6 (নয়ন করি) (vo০je-) ৬০৫৪ vés = ved-som g 
pro-vazdati = vadjati 
£66 ( দৌড়াই) tok totiti téxt = teksom 


. pre-tékati, ras-takati 
আদি ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বর অবিরুত থাকিত না, নানা 


অবস্থায় তাহার পরিবর্তন ঘটিত । ইউরোগীয় ভাষাতত্ববিদ্গণ যাট বৎসরের 
অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবর্তনের ধারাটা নির্ণয় 
করিয়াছেন। এই ধারার অন্তনিহিত সুত্রটারও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর 
স্বরধবনির যে-সকল পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলির গ্রন্থন-স্ত্রটা হইতেছে এই: 
প্রত্যয় ব| বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, পদ-রূপে 
ব্যবহৃত হইবার কালে 5৮৪৪৪ 80৫7৮ অর্থাৎ ‘বল’ বা ,শ্বাসাঘাত এবং pitch 
800৮ বা উদাতরাদি স্বরের প্রভাবে পড়িত, এবং সেই ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল 
স্বরধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে, ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিবতনে 
নব নব রপ ধারণ করিত, এবং কৃচিৎ্-বা শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে লুপ্ত 
হইয়াও যাইত; যথা,_ 

মূল ধাতু od (= সংস্কৃত Tag )--প্ৰক্ৃতি-গত বা গুণ-গত পরিবর্তনে 

` হইল ০৫) তদন্তর এই দুইটা হম্ব রূপ মূল-রূপে গৃহীত d ও তদ্বিকার- 
জাত ০৭, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ 5৫, 50; এবং শ্বাসাঘাতের 
একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র - রূপ লইয়| দাড়াইল; 
ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই, 
ed EN Ed od EI 

আদি ইন্দোইউরোগীয়ের ৪, ০, a এই তিনটা za ধ্বনি সংস্কৃতে একটা 
মাত্র রূপ & বা অ-কারে পর্যবসিত হয়, এবং তদ্রপ ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ 
৪6 ৪-ও সংস্কতে মাত্র দীর্ঘ ৪ বা আ-কারে পর্যবসিত হয় ; হুতরাং__ 

হ্থ si, ০৫-এর স্থলে সংস্কৃতে দাড়াইল da, ও দীর্ঘ ৪0-, ০৫-এর 
স্থলে সংস্কৃতে দাড়াইল ॥=আদ্‌’ ; এইরূপে “অন্ত ধাতুর ফল হইল “অদ্‌- 
(গুণ ), আদ? (বৃদ্ধি) ও ‘দূ’ (লোপ ); যথা 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুপতি, অপশ্রুতি ৮৫ 


rage অভি” ; ‘অদ্‌-অন-ম্‌= অদনম্‌’ ; ‘অদ্‌-ন-= অন্ন’ ; ‘আদ’ (লিট); 
‘অদ্‌’ > “-দ’+“-অস্ত’ (শতৃ) দন্ত’ (যাহা খাদন ক্ৰিয়া করে )। 

গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রপারণ-_এক সুত্রে এই তিনটাকে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, 
প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধবনির পরিবর্তনের সমস্ত ব্যাপারটা সহজবোধ্য হইয়া 
পড়ে । আদি ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষার ধাতু যেখানে নিজের মূল রূপে থাকে, 
এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘাকরণ হয় না, 
সেইরূপ স্থলে সংস্কতে আমরা ‘গুণ’ পাই; আর যেখানে ইহার নিজ মূল 
প্রকৃতির বা পরিবতিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে 
সংস্কৃতে পাই ‘বৃদ্ধি’; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে “য় র লৱ’ 
(অর্থাৎ ‘ই+ অ, dia, sta, উ+অ’ ) স্থলে যেখানে য় রুল্‌ বও বা ‘ই, 
as, উ’ পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিবর্তনকে বলে ‘সম্প্রসারণ’ । আদি 
ইন্দো-ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা! যায় যে, ইহাই হইল 
গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা । 

সমগ্র ব্যাপারটীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে না দেখিয়।, গুণ, বুদ্ধি e সম্প্রসারণ 
এইরূপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া, একটা ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত 
করাযায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ 
জরমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবন্বত হইতেছে । ১৮১৯ সালে জরমান 
ভাষাতত্ববিৎ Jakob 02170. য়াকোব গ্রিম্‌ জরমান ভাষার প্রথম আধুনিক 
ভাষাতত্বামুণারী ব্যাকরণ লিখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্তনের নাম 
করিবার জন্য জরমান ভাষায় ( এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Ulu শব্দের 
অনুরূপ) একটা শব্দ স্থষি করেন__সে শব্দটা হইতেছে 40186; উপসর্গ 
&৮-এর সঙ্গে পূর্ববর্ণিত Last শব্দের যোগ । Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরপ 
হইতেছে ০, ও সংস্কৃত প্রতির্ূপ “অপ"। সম্পূর্ণ শব্দটার সংস্কৃত প্রতিরূপ 
হইবে ‘অপশ্রুত’ ; কিন্তু Un৷!৷৮-এর প্রতিরূপ-হিসাবে যেমন “অভিশ্রুত? না 
ধরিয়া, ‘অভিশ্রুতি’কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রপ এখানে ও অপশ্রত 
না বলিয়া অপশ্রর্চতই গ্রহণ করিতে চাই । ধাতুর মূল স্বরধবনির-_মূল 


D 


৮৬ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক। 


শ্রুতির__অপ-গমন al বিকার,_ইহাই হইবে “অপশ্রুতি'র ধাতুগত অর্থ। 
প্রাকৃত ব্যাকরণের “ম-শ্রুতি”, তদবলম্বনে প্রযুক্ত “র-শ্রুতি+, এবং নব-সষ্ট 
‘অভিশ্রুতি’র পার্শ্বে এই “অপভ্রুতি+ শব্দ, ধ্বনি- বা উচ্চারণ-গত পরিবর্তনের 
সংজ্ঞাহিসাবে, সহজভাবেই এক পর্ধায়ের হইয়া দাড়াইবে| 4১18৮ বা 
অপশ্রুতির অন্য কয়েকটী নাম যাহা ইউরোপে বাবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে 
ইংরেজী Vowel 4১169508009, বা স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিবর্তন, 
ফরাসীতে 4১186700089 ০০৪11080997 কিন্তু ইংরেজীতে Ablant শব্দটাও 
বছশঃ গৃহীত হইয়া! গিয়াছে ; এবং এতন্তিন্, 7010৮-এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া 
একটা শব্দ ভাষাতাত্বিকেরা ব্যবহার করিতেছেন ; বিশেষতঃ ফরাসীরা, যাহার! 
জরমান Alu va গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ Alternance vocalique 
অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন ; ৪৮-এর গ্রীক প্রতিরূপ 9০, এবং [,৪৮-এর 
গ্রীক প্রতিশব্দ 77695, এই ছুই মিলাইয়া, গ্রীক Apophতneia, তাহা 
হইতে লাতীন Apotbonia শব্দ কল্পনা করিয়া, এই Apopkonis শব্দকে 
ইংরেজীতে Apophony এবং ফরাসীতে 4১০1)১0219 রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ 
করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ ‘অপশ্রুতি’-দ্বারা বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের 
ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা করা যায়। “চল-_চাল+, PR 
তোড়”, “দিশা_দেশ+, পড় পাড়” প্রাচীন বাঙ্গালার ‘বিদু ( -বিদ্বৎ ) 
বেজ ( =বৈদ্য )--এই প্রকারের স্বরবৈচিত্কে অতএব ইন্দো-ইউরোগীয় 
‘অপশ্রুতি’-র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 

এতত্তিন্ন স্বরধবনি-ঘটিত অন্য যে-সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, 
সেগুলির নাম বিদ্যমান আছে ।_বথা, লোপ ও আগম (আছ্য, মধা, অন্ত্য ), 
এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (8021%)215)| এগুলি লইয়! আলোচনা এ ক্ষেত্রে 
নিশ্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি; 


অস্ভিশ্রুত্তি ও অপশ্বর্নত বাঙ্গালা ভাষায় চলিতে পারিবে কি-না, 
স্থধীবর্গ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। 


বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাম 


১৯৩১ সালের লোকগণনা-অন্ুসারে পাচ কোটির অধিক সংখ্যক লোকে 
বাঙ্গালা বলে। বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র বাঙ্গালা ভাষা চলে, তদতিরিক্ত 
বিহারের সাওঁতাল-পরগণায়, মান্ভূমে ও পুণিয়া জেলায়, এবং আসামের 
গোয়ালপাড়া, Sep ও কাছাড়ে বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্য 
অন্য প্রদেশেও eg বাঙ্গালা-ভাষী আছে। লোকসংখা-হিসাবে বাঙ্গালা 
ভাষাকে পৃথিবীর সাত-আটটা প্রধান ভাষার মধ্যে একটা বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়। ইংরেজী, উত্তরের চীনা, রুষ, জরমান, স্পেনীয়, জাপানী_-এগুলির 
পরেই বাঙ্গালার স্থান। আমাদেব দেশে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষারই প্রসার 
এবং প্রভাব খুব বেশী, প্রায় তের কোটি লোকে হিন্বুস্থানী ব্যবহার করিয়া 
থাকে; কিন্তু হিন্দুস্থানী যাহীরা কেবলমাত্র বাহিরের ভাষা বা পোষাকী 
ভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া, ঘরেও মাতৃভাষা-রূপে বলিয়া থাকে, তাহাদের 
ংখ্য| বঙ্ভাষীদের চেয়ে ঢের কম। 

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষারও নানা রূপ আছে। 
যে-সকল ভাষায় বহুদিন ধরিয়া লিখিত সাহিত্য বিদ্যমান, প্রায় দেখা যায় যে, 
সেগুলিতে ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও সাধারণ কথোপকথনের রূপের মধ্যে 
অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক- ও কথা-ভেদে বাঙ্গালা ভাষারও 
বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথম_-বাঙ্গালার সাহিত্যিক বূপ__বা 'সাধু-ভাঁষা? ; 
সাধারণতঃ এই সাধু-ভাষায় সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্ধ-সাহিত্য চিঠিপত্রাদি লিখিত 
হইয়া থাকে। সাধু-ভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌখিক 
বাঙ্গাল! বিদ্যমান । এইগুলির মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের এবং ভাগীরথী-নদীর 
ছুই তীরের ভদ্রলমাজের লোকেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণতঃ সমগ্র 


৮৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ব্দেশের শিক্ষিত জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; বিভিন্ন স্থানের লোকে 
একত্ৰ কথাবার্তায় সকলেই কলিকাতা-অঞ্চলের এই el বলেন, বা বলিতে 
চেষ্টা করেন ; এই বিশিষ্ট মৌখিক ভাষাকে “চলিত-ভাষা” বলা হয়। “সাধু- 
ভাষা, ও গচিলিত-ভাষা+-কে ইংরাজীতে যথাক্রমে Standard Literary 
Bengali (অথবা High Bengali ) এবং Standard Colloquial Bengali 
` রূপে অন্গবাদ করা হইয়াছে। সাধু-ভাবার ন্যায় চলিত-ভাষাও আজকাল 
সাহিত্যে খুব ব্যবহৃত হইতেছে, __-সাধু-ভাষার পার্শ্বে গদ্-সাহিত্যেও ইহার 
একটা স্থান হইয়াছে। পদ্ধ-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধু-ভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ 
চলিত-ভাষা অথবা মিশ্র সাধু- ও চলিত-ভাষারই প্রচলন বেশী। 


নিম্নে বিভিন্ন কয়েক প্রকারের বাঙ্গালার নিদর্শন দেওয়া] হইল 


[১] ২নাধ্ুক্ভীললী তৎকালে তাহার জোট পুত্র ক্ষেত্র ছিল। সে যখন আসিয়া 
বাটার নিকটবর্তী হইল, তখনই নৃত্য-গীত বাগ্যাদির, ধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহাতে সে.একজন 
ভৃত্যকে আহ্বান করিয়। জিজ্ঞান। করিল_-এই-নকল ব্যাপারের অর্থ কি? ভৃত্য উত্তর ba 
আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও আপনার পিত! তাহাকে নিরাপদে সুপ্র-শরীরে পুনঃপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়। আনন্দৌৎনব করিতেছেন । 


[২] চিলিত-ভ্ডাল। (কলিকাতা, ভাগীব্লখী-তী )__ 
তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, মে এনে বাড়ীর কাছে যেম্‌নি পৌছুলো, ওষ্‌নি নাচ-গান 
বাজনার শব্দ শুনতে পেলে। তখন মে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস! ক’র্লে-এসব ব্যাপার 
হ'চ্ছেকেন? তাতে চাকর ব'ল্লে- আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাকে 
'ভালোয়-ভালোয় ফিরে’ পেয়েছেন ব’লে নাচ-গান খাওয়ান-দাওয়ান ক’র্ছেন। 


[৩] আনভ্ম্মেল্স মৌখিক ziel ( পশ্চিমবঙ্গ )-- লোকটার 
বড়ো বেট| তেখনে ক্ষেতে উনি সে ফির্তি সময়ে যখনে আপনাদের ঘরের পাশ হাবড়ালো, 
Pl লাচ-বাজ্‌নার ধুম শুন্তে পায়ে একজন মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্‌ যে এসব কিসের লিয়ে 


হচ্ছে রে? মুনিশট! ব'ল্লেক-_তুমার ভাই আইছেন্‌ ন, এহাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াছেন, 
কেন্ন উহাকে ভালায়-ভালায় পাওয়! গেল্ছে। 


বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৮৯. 

[2] ব্লাজন্ৎ্লী (উত্তরবঙ্গ )_তথন তার বড় বেটা পাতার বাড়ীৎ আছিল্‌। 
পাছোৎ ভার আস্তে-আস্‌তে বাড়ীর কাছোত যায়! নাচ-গানের শোর শুনবার পাইল্‌। তখন Gig 
একজন চেস্গরাক্‌ ডাকেয়া পুছ করিল্‌__ইগ্ল! কি? তখন তায় তাক্‌ কৈল্‌- তোর ভাই আইচ্চে,. 
তোর বাপ্‌ তাক্‌ ভালে-ভালে পায়্যা একটা বড় ভাওরা ক’র্চে। 

[৫] জাক, আঁলিক্কগওত (পূর্ব-বঙ্গ )-তার বর" ছাওয়াল তখন মাঠে 
জাছিলো৷। মে বারীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্‌লো, ততই বাজন! আর নাচ শুইন্বার 
লাইগ্‌লো.। তারপর একজন চাকরেরে ডাইকা ভিগ্গান। কৈজো_ ইয়ার মানেকি? সে কৈলে 
__ তোমার বশই আইচে, তারে ব’লে-আলে পাইয়া ভোমার বাপে এক পাওয়। দিচেন। 


[৬] ës Pap তার বড় পুয়! ক্ষেতে ছিল। হে বাড়ীর ধার আইলে নাচ- 
গানের শব্দ হন্ল। হে একজন চাকররে ডাইক্যা জিঘাইল্‌_এ হকল (ইত) কিয়র? হে 
তারে ক'ইল__তৌমার বই বাঁড়ীৎ আইছে, এর লাইগ| তোমার বাগ বড় থানি দিছইন্‌, কাঁরণ। 
তারে ভালা-আপ্ত। ফির্য! পাইছইন্‌। 

GER চনউগ্রীন্ম_তার বড় পোয়া বিলৎ আছিল্‌। তে যয়ন ঘরর কাছে আইল্‌, 
'তয়ন্‌ নাচন্‌ বাজন্‌ হুনিল’। তে তাঁর একজন গাউররে ডাই জিদ্োইল যে_কি হইয়ে? তে তারে: 
ët খ্বীওনার বই আস্তে, dent বাবে তারে আরামে পাইয়ারে, এক নিয় স্তরণ দিয়ে 

[৮] বব্িশীল-হে কালে হের বড় Ciel কোলায় আছিল। হে বাড়ীর কাছে, 
যাইয়। বাজন! নাচন! হুনিতে পাইয়। একজন চাহর ডাকিয়! জিগাইল যেঁ_এয়া কি? মে কৈল-__ 
তোমার বই আইচে, আর তোমার বাপ মস্ত খান! খেগার হর্ছে, কারণ ছোট পোল! aka: 
বশলাইতে পাইছে। 


বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রধান 
শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল 
বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড় 
শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের সব্বশ্রেণীর অধিবাসীর উপরে 
প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতভিন্ঃ বিগত তিন-চারি শত বৎসর 
ধরিয়া ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপও বান্গালার -আধ্যাত্মিক ও 
আধিমানসিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে ॥ 


৯০. বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


সাহিত্যিক বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম-বর্ষের এই অঞ্চলের 
একটা প্রাধান্য সমগ্র বঙ্দেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন 
সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রধান্যের অধিকারী | কলিকাতা-নিবাসী 
এবং কলিকাতা-প্রবাসী বহু বাঙ্গালী লেখক সর্বজন-আদৃত কলিকাতার এই 
চলিত-ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে, সাধুভাষা এবং চলিত-ভাষা- বাঙ্গালা 
ভাষার এই উভয় রূপই আলোচ্য। চল্িত-ভাষার নিজের নানা বৈশিষ্টা, 
'নানা নিয়ম আছে। 

সাধারণতঃ বাঙ্গাল! ব্যাকরণে সাধু-ভাষারই আলোচন! থাকে, চলিত-ভাষা 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে না। চলিত-ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ আমরা 
হর জন্মগত অধিকারে শিশুকাল হইতেই শিখিয়| থাকি, নয় ব্যাবহারিক ভীবনে 
শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় এবং সাহিত্যে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া 
ইহার রীতি-নীতি আয়ত্ত করিয়া লই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা. 
হইতে তথা আধুনিক সাধু-ভাষা হইতে, চার-পীচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালা 
ভাষার একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গালার 
বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা বলি “রেখে, রেখে, রেখ্যা, রাখে, রাইখ্য? প্রভৃতি ; 
আধুনিক সাধু-ভাষার রূপ ‘রাখিয়া’ । এই পূর্ণ রূপ কোনও কোনও অঞ্চলের 
মৌখিক ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ ‘রাখিঞা, 
রাখিয়া, রাখি’_এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌখিক রূপগুলির মূল) 
পাচ শত বৎসর পূর্বে যখন আধুনিক কথ্য-ভাষার রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, 
তখন লোকে “রাখি, রাখিয়া” বা ‘রাখিএগ” বলিত। 

আধুনিক সাধু-ভাষায় দুইটা বিষয় লগ্গণীয়__ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির 
রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপসমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং উহাদের 
যুল-স্থানীয় ; এবং সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক 
মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক 
ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না। 


বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস zéi 


খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, মুখ্যতঃ পশ্চিম-বঙ্সের ভাষার আধারের 
উপরে, পুরাতন বাঙ্গালার সর্বজনগ্রাহ্থ একটা সাহিত্যের ভাষা দীড়াইয়া ap 
এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটাকে অনেকটা অবিরুত রাখিয়াই আধুনিক 
সাধু-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটা বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও 
সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধু-ভাষায় অপরিবর্তিত আছে। মাত্র গত এক 
শত পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইল, সাধু-ভাষায় বা. আধুনিক সাহিত্যের 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে। 

আনুমানিক খ্রীগ্ীয় ১:০০ হইতে এখন পর্য্যন্ত ধারাবাহিক-রূপে বাঙ্গালা 
ভাষার নিদর্শন আমরা পাঈতেছি। প্রাচীন পু থিতে ও প্রাচীন কালে রচিত 
সাহিতোর গ্রন্থে সে কালের ভাষা পাওয়া যায়। এই ভাষা আধুনিক সাধু 
ভাষা হইতে বেশী পৃথর্‌ নহে। পার্থক্য যাহা কিছু, তাহা প্রধানতঃ শব্দ লইয়া । 
প্রাচীন ভাষার বহু শব্দ আজকাল লোপ পাইয়াছে, বা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, 
এবং আধুনিক ভাষায় আমরা বহুল-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ বা বিদেশী শব্দ 
বাবহার করি। এখন হইতে পাচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গীলার নিদর্শন 
Tra প্রদত্ত হইল ( পাঠকালে শব্দগুলিকে উড়িয়া ভাষার মত স্বরাস্ত করিয়া 
পড়িতে হইবে )_- 


কে না বাণী বাঁএ (স্বাজায় ), বড়ায়ি, কাঁলিনী নই-(-কালিন্দী নদী, যমুন!) কুলে। 
কে al বীণী বাএ, বড়ীয়ি, এ গোঠ (= গোষ্ঠ ) গোকুলে ৷ g 
আকুল শরীর যোর-__বেআকুল মন। 

বাণীর শবর্দে মো আউলাইলে। রান্ধন-॥ 

কে না বাণী বাও, বড়ায়ি, সে ন! কোণ জন! ! 

দাসী হত৷ ( হয় |= হইয়। ) তার পাএ নিশিবৌ আপনা (= 
কে ন! বীণী বাএ, বড়ায়ি, চিত্তের হরিযে। 
তার পাএ, বড়ায়ি, মৌ কৈলে! কোণ দোষে 


নিজেকে নিক্ষেপ করিব) ॥ 


(= আমি কি দোষ করিলাম )॥ 


আবার ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 
বাণীর শব্দে, বড়ারি, হারাহিলৌ পরাণী ॥ 


৯২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


আকুল করিতে কি বা আন্ষার মন। 

বাঁজাএ সুনর বাণী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখী নহে তার ঠাই (=ঠাই ) উড়ী গড়ি জাওঁ । 

মেদনী বিদার দেউ, পমিঅঁ! লুকাওঁ"॥ 

বন পোড়ে, ad (= ওগে! ) বড়ায়ি, জগজনে,জাণী। 

মোর মন পোড়ে, যেহন (= যেন) কুস্তারের পণী (=পন )॥ 

আস্তর সুখাএ মোর কাহন (কানু, কৃষ্ণ ) আভিলানে। 

বালী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাদে ॥ [ চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংগীখণ্ড ] 


মহাকবি চণ্ডীদাদ চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ছিলেন__চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের 
পদের গান নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ-্বরূপ শুনিতেন ও গাহিতেন। কিন্ত 
চত্তীদাস চৈতন্যদেবের কত পূর্বে ছিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যদেবের 
জন্মের তারিখ ১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ )। কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে 
১৪০০ শ্রীষ্টান্দের ব্যক্তি বলিয়া! উপস্থিত গেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে পারি । 
অন্ততঃ এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, ঝড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্কীর্তনঃ 
মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক । 

রীরুষ্কীর্তনের পূর্বেকার সময়ের বাঙ্গাল! ভাষার নিদর্শন কিছু-কিছু 
পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শন একেবারে মুসলমান-পর্ব যুগের (খ্ীষ্টাব ১২০০-র) 
পূর্বেকীর। তখন বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ১২০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানধর্মাবলম্বী বিদেশী glat বাঙ্গালাদেশের অংশবিশেষ জয় করে, 
ও বাঙ্কালাদেশে মুসলমান রাজ্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। তুকাঁদের আসিবার 
পূর্বে পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশে সকল বিষয়েই একটা 
উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-ভাষায় কবিতা ও গান লেখাও হইত। 
তখন বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল ছিল, দেশের বহু 
লোকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনা মানিত। সহজির! শাখার বৌদ্ধদের আচার্ষেরা 
নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধনা-সম্পকিত যে-সব গান দেশ-ভাষায় রচিতেন, 
সেইরূপ কতকগুলি বাঙ্গাল! গান বাঙ্গালার বাহিরে নেপালে প্রাচীন পুথিতে 


বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৩ 


পাওয়া গিয়াছে। স্বৰ্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের 
রাজ-দরবারে গ্রন্থশালার একখানি প্রাচীন পুথিতে এইরূপ সাতচল্লিশটী গান 
পাইয়া, ১৩২৩ বঙ্গান্দে এই গানগুলিকে অন্ত তিনখানি পুথির সহিত ছাপাইয়া 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত করেন। গানের বিষয়বস্তু হইতেছে 
সহজিয়া বা তান্ত্রিক বৌদ্বমার্গের সাধনের 25 কথা। গানগুলিকে edit বা 
'ধ্যাপদ” বলা হয়। পু থিতে গান-কয়টীর ভাষা বিশেষ-ভাবে বিকৃত হইয়া 
গিয়াছে। কিন্ত প্রাচীন বা্ধালার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এই গান-কয়টীর মূল্য 
অপরিসীম । প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের নিদর্শন-্বদ্ূপ নিয়ে কতকগুলি 
পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল (প্রাচীন da বানান একটু-আধটু 
পরিবত্তিত করা হইয়াছে )_ 


“রুথের তেস্তলী কুস্তীরে থাই” (গাছের তেতুল কুমীরে খায় ) 

“আইল গরাহক অপণে বহিয়।।” ( গ্রাহক আপনিই [পথ] বহিয়। আদিল) 
“ভরনই গ্রহণ, গৃশ্তীরবেগে বাহী। (ভবনদী গহন, dëi বেগে প্রবাহিত) 

ছু আস্তে চীখিল, মাঝে ন থাহী॥ (দু ধারে কাদা, মাঝে থাই নাই) 

ধামার্থে চাটিল zt? গঢ়ই। ( ধর্ম-হেতু [দিদ্ধাচাধা] চাটিল সীকো গড়ে) 
পারগামী লোঅ নীভর তরই ॥” ( পারগামী লোকে নির্ভর তরে) 
পন্গর-বাহিরি, রে ভোশ্বী, তোহোরী কুড়িয।। (ওরে ডোমনী, নগর-বাহিরে তোর কুঁড়ে) 
ছোই ছোই জাইসি বান্ধণা নাড়িয়! ৪" ( নেড়া বাম্নাকে goë যাইস্‌)""" 


(eat ডোম্নী, তোকে সন্ভাবে পুছি) 


হালে ডোম্বী, তে! পুছমি সদ্ভাবে । 
(ওরে ডোমনী, কার নায়ে আসিম্‌ যাইস্‌? ) 


আইসমি জানি, od, কাহরী নারে ॥* 
উপরের নিদর্শন-মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধ্যগণের রচিত পদগুলি এখন হইতে 


মোটামুটা হাজার বছর পূর্বেকার aa. ৮৫০ হইতে ১২০০-র মধ্যে | 
এগুলিয় ভাষ প্রাচীন বাঙ্গালা । এই প্রাচীন বান্ধালীয় পশ্চিমা অপভ্রধশের 


কিছু-কিছু রূপ আসিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আলোচনা ন! করিলে 
সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই প্রাচীন ভাষা সহজে বুঝিতে পারিবে না। 
এই প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বেকার সময়ের এদেশের ভাষার নমুনা পাওয়া 


৯৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


যায় নাই৷ শ্রী ৮০০ কি ৭০০, কি ৬০০-তে গৌড়-বন্দের লোকেরা যে 
ভাষা বলিত, তাহাকে বাঙ্গালার পূর্ব রূপ বলা যায়। এই পূর্ব রূপ, ‘প্রাকৃত’ 
পধ্যায়ে অর্থাৎ মধ্য অবস্থার আধ্যভাষার পধ্যায়ে পড়ে, ইহাকে আর বাঙ্গালা 
অর্থাৎ আধুনিক আধ্যভাষার পর্যায়ে ফেলা যায় না বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির 
আলোচনার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাকৃত কি ভাবে পরিবতিত হইয়া! বাঙ্গাল! 
হইয়া দাড়াইল, তাহার আলোচন]। 

অতি প্রাচীন কালে, এখন হইতে চারি হাজার পাচ হাজার বৎসর পূর্বে, 
এদেশে অনার্যজাতির লোকেরা বাস করিত । ইহারা মুখ্যতঃ কোল (আন্ট্রিক ) 
ও দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল-_ইহাদের ভাষা আধ্যভাষা সংস্কৃত হইতে 
একেবারে পৃথক্‌। পরে পশ্চিম হইতে ইরান বা পারস্ত দেশ হইয়া আধ্যজাতির 
লোক কিছু-কিছু ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং দেশের অনাধ্যদের মধ্যে উপনিবিষ্ট 
হয়। এই ব্যাপার কবে ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে অধুনা- 
লব্ধ অনেকগুলি বস্তু ও তথ্য হইতে অনুমান হয় যে আৰ্ধ্যদের ভারতে আগমন 
খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় সহম্রকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে ঘটিয়াছিল (আন্থ্মানিক 
১৫০০ খ্ৰীঃ পূঃ-তে )। নিজ ভাষা লইয়া আধ)জাতির ভারতবর্ষে আগমনের 
ফলে, উত্তর কালে এদেশে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাষার উদ্ভব 
সম্ভবপর হইয়াছিল।: আধ্যজাতির ভাষ৷ ভারতে আসিয়া প্রথমটা যে রূপ 
ধারণ করে, সে রূপ আমরা ঝরগৃবেদে পাই । খগ্বেদে ভারতের প্রাচীনতম 
গ্রন্থঃ এবং জগতের তাবৎ প্রাচীনতম শ্রস্থগুলির মধ্যে খগ্বেদকেও ধরিতে 
হয়। খগ্বেদে প্রভৃতি চারি বেদ ও তৎপরব্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে 
আমর| এখন “বৈদিক সংস্কৃত’ বা “বৈদিক বলি) প্রাচীন কালে ইহার আর- 
একটা নাম ছিল_ছন্দস্ঠ ব ‘ছন্দ? অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা । ইন্দো- 
ইউরোপীয় বা আদি আধ্যভাষার রূপ বৈদিক ভাষা অনেকটা রক্ষা করিয়া 
আছে। আদ আধ্যজাতির মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা আধ্য- 
জাতির বিভিন্ন শাখা কঃ ইউরোপ ও এশিয়ার নান। স্থানে প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'আদি-আধ্যভাষা, একদিকে যেমন বৈদিকের জননী, 
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এবং বৈদিক ভাষা হইতে বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটা, মারহাট্রী, Déi, পাঞ্জাবী, 
প্রভৃতি আধুনিক আর্ধভাষাগুলি উদ্ভূত বলিয়া যেমন এগুলিরও মৃল-স্বরূপ,. 
emt অন্য দিকে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষ| বলা. 
হয়_যথা ফারসী, আর্মানী, গ্রীক, আলবানীয়, বুল্গার, যুগোষ্লাব, চেখ,. 
পোল, za, লেট্‌, লিখুআনীয়, স্থইডিশ, নরউইজীর, ডেনীয়, জরমান, ডচ্‌,. 
ইংরেজী, আইরিশ, ওয়েল্শ্‌, ব্রেতন, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোতুগীস. 
প্রভৃতি__সেগুলিরও আদি-জননী। এই-সমস্ত ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির, 
সহিত সংস্কৃতের (বা বৈদিকের ) বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়_এক অধুনা- 
লুপ্ত আদি আধ্যভাষার বিকারে এইগুলি উৎপন্ন । প্রাচীন attert 
বৈদিক, অবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন আর্মানী, প্রাচীন গ্রীক, 
লাতীন, গথিক, প্রাচীন শ্রাব, তোখারীয় প্রভৃতি__লইয়া আলোচন। করিয়া», 


, ভাষাতাত্বিকগণ এই লুপ্ত আদি আধ্যভাষার ধ্বনি, শব্দ ও প্রত্যয়াদি 


কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকটা অন্গমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই 
লুপ্ত ভাষার সম্ভাব্য রূপটী ধরিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী ও বার্দালা_-এই 
দুইটা ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠীর বলিয়া পরস্পর-সংপৃক্ত ; দুইয়ের মধ্যে 
ধ্বনি ও রূপে এখন বিস্তর প্রভেদ ; কিন্তু আধুনিক ইংরেজীর প্রাচীন রূপ 
Old English a Anglo-Saxon, এবং আধুনিক বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ, 
অর্থাৎ বৈদিক সংস্কত-এই উভয়কে মিলাইয়া৷ দেখিলে, এই ছুই ভাষার 
মৌলিক সাদৃশ্ঠ বুঝ! যাইবে। কতকগুলি উদ্নাহ্রণ-দারা বিষয়টী বিশদ করা 


যাইতেছে-__ 

[১] বাঙ্গালা ‘চাক্‌’ ek শব্দ < প্রাচীন বাঙ্গালা চাক? caka < 
প্রাকৃত “কক? ০৭৮৮৭ < বৈদিক বা সংস্কৃত চক্ৰ, EST cakrah, cakras: 
গ্রীকে 17005 কুক্লোস্‌: আদি আধ্যসস্ভাব্য রূপ *060৭1০5 %কেরুলোস? | 
এই আদি sgr) ইংরাজী ভাষায় এই রীতি অঙ্ণুসারে পরিবতিত হইয়াছে__ 
%0৮০0%109 >, সদওয়দ]2হ (মলখু) আল খু) > hwegul > 10760] 
> wheel (bail), ‘চাক’ ও wheel rest সমার্থক ও সম-মূল শব্দ, কিন্ত, 


৯৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


এখন এ দুটীর রূপে অর্থাৎ উচ্চারণে কত পার্থক্য ; কিন্ত নিজ নিজ মাতৃস্থানীয় 
প্রাচীন ভাষা বৈদিকের ও পুরাতন-ইংরেজীর মধ্য দিয়া আদি আর্ধ্যভাষার মূল 
কূপে ইহাদের সমাধান হয় । 

[২] আদি আধ্যভাষায় *৭:/-0০০৮-০7৮: ইহা হইতে একদিকে 
বৈদিক ভাষায় ‘দন্ত, দৎ- শব্দের উদ্ভব, আবার গ্রীক odont-, লাতীন dens 
08765 শব্দের উদ্ভব, এবং অন্য দিকে প্রাচীনতম ইংরেজীতে ৯6০09 *(tanth), 
পরে ston, 659 ও আধুনিক ইংরেজী 6০০) | দন্ত” 1৫0 হইতে বাঙ্গালা 
হিন্দী “দাত” ৫8৮ শব্দ ; ‘দাত’ ও ০০ ‘টুথ’ সমানার্থক ও সম-মূল শব্দ । 

[৩] বাঙ্গালা ‘মা’ "5 < প্রাচীন বাঙ্গালা ‘মাঅ’ 708৪ < প্রাকৃত 
“মাআ, মাদা, মাতা” mag, mad, 7085 <বৈদিক ‘মাতা"-"মাতৃ বা 
মাতর্‌ শব্দ < আদি আধ্যরূপ emie, ইহা হইতে গ্রীক 78657, বা mar, 
লাতীন 7786৩, প্রাচীন ইংরেজী 216৫9, এখনকার ইংরেজী mother 
( ম্ধ.বু )। 

এইরূপে আধুনিক আর্ধভাবাগুলির প্রাচীন রূপ আলোচন! করিয়! তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত, প্রাচীন-পারসীক, গ্রীক, 
লাতীন, গথিক্‌, প্রাচীন-ইংরেজী, প্রাচীন-শ্লাব, প্রাচীন-আইরীশ প্রভৃতি 
প্রাচীন-আার্ধযভাষাগুলি যে একই ভাষা-গোরষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহা দুইটা বিষয় 
হইতে বুঝা যায়ঃ [১] ইহাদের শব্দ-বিন্তাস ও বাক্য-বিস্ঠাসের পদ্ধতি এক 
প্রকারের; এবং [২] ভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ ধাতু ও শব্দ এবং প্রত্যয় ও 
বিভক্তি ইহাদের মধ্যে এক | বহুদূর দেশে ও কালে অবস্থিত পৃথক পৃথক 
একাধিক ভাষার জ্ঞাতিত্ব, ব্যাকরণ-রীতি ও ধাতু এই দুইটা বিষয়ের সাদৃহ 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃত (এবং সংস্কাতের 
আধুনিক রূপ বাঙ্গালা ) এবং ইংরাজী, লাতীন ও গ্রীক প্রভৃতি এক গোষ্ঠীর 
ভাষা; কিন্তু আরবী, তুকাঁ, চীনা, তামিল, সাওতাল-_এই ভাষাগুলি বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর, সংস্কৃত গ্রীক ইংরেজী প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোনও মৌলিক 
সম্পর্ক নাই। 
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নিয়ে প্রদত্ত বংখ-পীঠিকাচিত্র হইতে আধ্যভাষা-গোর্ঠীর বিভিন্ন শাখার 


পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংযোগ স্পষ্টীকৃত হইবে | বৃক্ষের আকারে চিত্রদ্ধাণাও 
এই বংশ-পরিচয় প্রদিত হইল। বংশ-পীঠিকাচিত্র হইতে বাঙ্গালা ভাষার 


প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা যাইবে । 
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বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
[২] বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ 


[ক] Austrie ‘অস্টি,ক’ gd “দক্ষিণ-দেশীয়” ভাষা-গোর্ঠী 


সিন হা শাখা 
(অস্ট্রোনেসিয়ান্‌) 


Austronesian 


টি KI 
. ( অস্ট্রো-এশিয়াটিক ) 


Austro-Asiatic 


1 
(১) মোন্-থ্মের Mon-FEhmer 


পলিনে দিয়া Se ও অন্যান্ত সম্প্‌ক্ত ভাষা 
Polynesian Indonesian (২) নিকোবারী 
মেলানে|নয়ান | (৩) খাসিয়া 
Melanesian মালাই, (8) কোল Roi 
হন্দা, যঃদ্বীপীয়, মদুরী, ( অথবা! যুগ! Munda) 
বলিদ্বীগীয় প্রভৃতি | 


সাওঁতাল, হো, মুগ্ডারী, কুর্কু, 
শবর, গদব ইত্যাদি 


[খ] 1)৮50180 দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠী- 
| 
ISS, | ] 
দক্ষিণ মধ্য উত্তর-পূর্ব উত্তর-পশ্চিম 

২ ৪৬৯ | 

| ] | 
তামিল, টোড| কানাড়ী তেলুগু গোও, সালের, ব্রাহই 
মালয়ালম্‌ ইত্যাদ কুই (খন্দ), ওয়াও 


[গ] Sino-Libetan (Tibeto-Chinese) ভোট-চীন ভাষা-গোষ্ঠী 
] 


17 
জি শ্যাম-চীন 


‘Tibeto-Burman Siamese-Chinese 
| 


D ভি বোডো, 0৮ de চীনা বর্মা, 
কাছাড়ী, মেছ, আসাম ও Thai ইন্দোচীন 
গারো, টিপরা বর্মার নানা ( শ্যামী, শান, ও চীনের 
প্রভৃতি ভাষা লাও প্রভৃতি) নানা ভাষ| 


BE 


১০০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


[ঘ] Iudo-Tranian বা Aryan আধ/ভাবষা-গোষ্ঠী 
| 


| | | 
আদি-ভার তীয়-আধ) 010 Tode. Arean আদি-ইরানীয়-আধ্য দরদ-আধ্য 


(বৈদিক ) ( আবেন্তিক, [এ 
|| প্রাচীন-পারমীক ) ১। aile শাখা 
মধ্য-ভার ঠীয়-আধ্য MiddJe Indo-Aryan [| বশ্গলী, কলাশা, 
(প্রাকৃত) মধ্য-ইরানীয়-আধ্য পশৈ, রৈ ইত্যাদি 
| ( পহ্রবী, প্ৰাচান- ২। খোরার শাখা 
নব্য-ভার তীয়-আধ্য Men 100০-47৪০ ` Greg), প্রাচীন- খোরার a চিত্রলী 
(ভাথ) সুগ্দ্র em) ৩। দররদ-কাশ্মীর 
বাঙ্গালা-আসামা-উড়িয়া, মগহী-মৈথিল- || শাখা--শীণা, 
ভোজপুরিয়।, des ( কোনলী ), নব্য-ইরানীয় আধ্য  কাশ্বীরী, কোহস্থানী 
পাশ্চমা-হন্দা ( ব্রজভাখা, হিন্স্থানা ইত্যাদি ), (ফারসী, কুদাী 2 
পূর্ব-পাঞ্জাবা, হিন্দকী, পিন্ধা, পাহাড়ী, পশ্তু বলোচী 
রাজস্থানী-গুজরাটা, মারংাটী-কোহ্কণী, সিংহলী, . ওস্সেতী 
ইউরোপের জিপ্‌সী ( হাঘরে+দের ভাষ। ) 09591০ ইত্যাদি ) 


আদিম আর্ধ/ভাষা ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসে__অন্গুমান হয়, এশিয়া- 
মাইনরের পূর্ব প্রান্ত ও উত্তর মেসোতোতাময়ার পথ দিয়া, পারস্য ও 
আফগানিস্থান হইয়া আসে। উত্তর-ভারতে আধ্যজাতির এবং আর্ধ/ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে আর্/ভাষারও প্রসার ঘটে। বহু স্থলে অনার্ধ/গণ 
বিজেতা আয্যের ভাষ। গ্রহণ করিল) আবার অনাধ্য ও আধ্য উভয় মিলিয়া যে 
নবীন সঙ্যতার স্বষ্টি করিল-_যাহা উত্তর কালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত 
হইল-_-সেই সভ্যতার বাহন হইল আখের ভাষা । হিন্দুসভ্যতার ভাষা বলিয়াও 
বহুশঃ আধ্যভাষা প্রসার লাভ করে। Bän ৭*০-র মধ্যে এই আধ্যভাষা 
উত্তরাপথে পাঞ্জাব হইতে উত্তর-বিহার পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্ত এতটা দেশ 
জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ায়, এবং ভাষার পরিবতন-ধর্মের নিয়ম-অনুসারে, এই 
"Dien আর অবিকৃত থাকিতে পারিতেছিল না, বদলাইয়! যাইতেছিল । 
delen ভারতীয় আধ্যভাষী জনগণও আধাভাষ গ্রহণ করিয়া ইহীতে অনাধ্য 


বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০১ 


ধ্বনি ও ব্যাকরণ-রীতি এবং অনাধ্য শব্বসম্ভার আনয়ন করিতেছিল ও ইহার 
রূপ বহুল পরিমাণে পরিবত্তিত করিয়া দিতেছিল। এই-সব কারণে, আর্ধাভাষা 
আৰ্য্য আগস্তকদের মুখে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা আর বজায় রহিল না,_ 
খ্রী্-পূর্ব প্রথম সহশ্রকের প্রীরভেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরিল। ফলে “আদি 
ভারতীয়-আধ্য” ব| বৈদিক ভাষা_-“মধ্য ভারতীয়-আধ্য” অবস্থায়, প্রাকৃত’ 
ভাষায় রূপান্তরিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভীষার বিভিন্ন ব্যগ্তন-ধ্বনি 
পাপাপাশি অবস্থান করিত-__ভাষায় নানা সংযুক্ত ব্যগ্ঘন ছিল; মধ্য-যুগের 
ভাষায়_:প্রাক্কতে-_সেগুলিকে সরল করিয়া লওয়া হইল, ছুই বা তদধিক বিভিন্ন 
বাঞ্জন মিলিয়া দ্বিত্ব বা দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত একটা ব্যঞ্জনে পরিবতিত হইয়া 
গেল। যেমন va বা ধর্ম” স্থলে “ধম্ম dag, ‘ভক্ত স্থলে est, "ag 
স্থলে “অট্ঠ, ইত্যাদি। সংযুক্ত-ব্যঞ্জন-ধ্বনিদ্ধয়ের মধ্যে একটা আবার আর- 
একটার প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্রকৃতি পরিবতিত করিল) যথা, ‘সত্য’ স্থলে 
‘সচ্চ’ (দন্তয-বর্ণ ত-কারের তালব্য চ-য়ে পরিবর্তন ), প্রশ্ন স্থলে ‘পণ্হ’, ‘ভর্তা ন 
স্থলে ‘ভট্ট’ ইত্যাদি। এইপ্রকারের বাধ্রন-ধ্বনির পরিবর্তন ভারতের 
আধ্যভাষার দ্বিতীয় যুগের বা প্রাকৃতের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন 
সংস্কৃত হইয়া দাড়াইল প্রারুত। প্রাকৃত আবার প্রদেশ-ভেদে নানা প্রকারের 
হইত। প্রার্কতের উদ্ভব হয় বুদ্ধদেবের পূর্বে শ্রষ্টপূর্ব ৮০০-৬০*-র দিকে । 
এই সুপ্রাচীন কালে মুখ্যতঃ তিন প্রকারের প্রাকতের উদ্ভব হইয়াছিল, এইরূপ 
অনুমান হয়। এক-__এউদীচ্যঃ প্রাকৃত, পশ্চিম- ও উত্তর-পাঞ্জাব অঞ্চলে 
গান্ধার, কঠ, কেকয়, মদ্র প্রভৃতি জনপদে বলা হইত :' ছুই_-“মধাদেশীয়' 
প্রাকৃত, পূর্ব-পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনার অন্তবেদির পশ্চিম খণ্ডে কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলে 
বলা হইত; তিন-_প্রাচ্য প্ৰাকৃত প্ৰয়াগ অযোধ্যা কাশী অঞ্চলে বলা হইত, 
এবং এই প্রাচ্য প্রাকৃত পরে বিদেহ বা উত্তর-বিহার প্রদেশে এবং মগধ বা 
দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে প্রস্থত হয়, ও বিহার প্রদেশে ছুই-একটা gen বৈশিষ্ট্য 
লাভ করে। এত প্রাচীন কালে অন্য প্রাতের খবর আমর! পাই না, তবে 
সম্ভবতঃ অন্ত প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল। 


১০২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রারৃতও বদলাইতে 
থাকে | ভিদীচ্য”, ‘মধ্দদেশীয়, প্রাচা৮_এই তিন মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত 
ভাঙ্গিয়া ক্রমে যীশু-খষ্টের জন্মের কিছু পরে “শৌরসেনী, ও 'মাহারাসী”, 
“অর্ধমাগধী” মাগী’, ‘আবস্তী দাক্ষিণাত্য’ প্রভৃতি নানা পরবর্তী কালের 
প্রাদেশিক প্রারতের উদ্ভব হইল। এগুলির সাহিত্যিক রূপও দেখা দিল । 
এই-সকল প্রাদেশিক প্রাকৃত আরও পরিবর্তিত হইয়া আজকালকার ভিন্ন- 
ভিন্ন আধ্যভাষায় নবীন রূপ ধারণ করে| এই ব্যাপার খ্রীষ্টাব্দ ৫০*-র পরে ও 
৯০**-এর মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রাকৃত ও আধুনিক আর্ধ্যভাষার মাঝামাঝি 
অবস্থাকে “অপভ্রংশ” অবস্থা বলা হয়। 

সংস্কৃত অথবা বৈদিক) প্রাকুত-শ্রষ্ট-পূর্ব যুগের প্রাচীন প্রাকৃত, ও 
ষ্ট-পর যুগের প্রাকৃত ; তৎপরে অপভ্রংশ $ এবং তাহার পরিবর্তনে আধুনিক 
ভাষা| ;_ইহাই হইতেছে বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, কোসলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, 


হিন্দ কী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারহাট্টী, নেপালী প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাষার 
উৎপত্তির ইতিহাসের ধার] । 
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বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০৭ 


বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য বা আধুনিক আর্ধ্যভাষাগুলির সমস্ত বিশিষ্ট বা নিজস্ব 
শব এইভাবে আদ্দি-আর্ধ্যভাষ| বা প্রাচীন সংস্কৃত হইতে মধ্য-আধ্যভাষা বা 
প্রীরুতের মধা দিয়া আসিয়াছে । 

সংস্কতের (বৈদিকের ) ব্যাকরণে যে-সকল প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি ছিল 
সেগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রারুতের ভিতর দিয়া বদলাইয়া বাঙ্গালা প্রতায়াদিতে 
পরিণত হইয়াছে । যেমন সংস্কৃতের ‘হস্তেন” প্রারুতে হইল “হুখেণ, অপভংশে 
vert, প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘হাথে’, তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্গালায় ‘হাতে’ e 
তৃতীয়ার “এন, প্রত্যয় হইল “এগ, ও পরে বাঙ্গীলায় -এ'-তে ইহার পরিণতি। 
সংস্কতে ‘চলিতব্য’, প্রারতে হইল “চলিদবব*, পরে ‘চলিঅব্ব’, শেষে বাঙ্গালায় 
‘চলিব’ ;_সংস্কৃতের eet, বা “ইতব্য’ প্রত্যয় বাঙ্গালায় হইয়া গেল “ইক” 
ভবিষ্মাদ্বাচক প্রতায়। আবার বহু সংস্কৃত প্রত্যয় gës বা প্রাচীন 
ব'জালায় লোপ ` পাইয়াছে। এতভিন্ন প্রারুতে ও প্রাচীন বাঙ্সালায় 
কতকগুলি নৃতন প্রত্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে । যেমন_ সংস্কৃত eg 
পরাতে ‘চন্দস্‌স’ ; প্রাকরতে আবার এই বা বিভক্তি 197 > -স্স*কে 
স্পরিস্কুট করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি শব্দ উপরন্ত যোগ করা হইত) 
"ee চন্্রাণাম্” প্রাকতে ছন্দদ্স__চন্দাণং, তৎপরে ‘কের’ বা ‘কর’ 
পদ-যোগে "pa কের, Pm কর-্চন্দাণং কের, চন্দাণং কর | পরে 
‘কর’ বা ‘কের? প্রভৃতি পদ, am বিভক্তিকে অনাবশ্ক ও অপ্রচলিত করিয়া 
দেয়--যগঠীর রূপ হয় “চন্দকেরঃ চন্দকরঠ ; ‘কের, কর? শব্দ সম্বন্ধ-বাচক প্রত্যয়ের 
স্থান গ্রহণ wa “কের কর--এই বিভত্তিস্থানীয় শব্দের -ক-’, পদের 
অভান্তরে থাকার ফলে লোপ পায়, এবং "চন্দকেরঃ চন্দকর’ স্থলে “চন্দএর, 
চন্দঅর+ রূপের উদ্ভব হয়, ও পরে ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় চান্দের, 
চান্দর+ আধুনিক বাঙ্গালায় ‘চাদের, (প্রদেশিক ) চাদর’ ; তুলনীয় : উড়িয়া 
একবচনে ‘চান্দর’ < ‘চন্দ-কর’, বহুবচনে leg < 'চন্দাণং-কর; | এইরূপে "` 
ংস্কৃত ‘-স্ত’ প্রত্যয়ের বিলোপের পরে, সংস্কৃত ‘কার’ শব্দ হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত 
একের” শব্দ, ও সংস্কৃত ‘কর’ শব্দ, যষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হইয়া দীড়ায় এবং 


১০৮ বাঙ্গাল! ভাবাতত্বের ভূমিকা 


ইহাদের বিকারে বাঙ্গালার ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় “এর, -অর’-র উদ্ভব। সংস্কতের 
ব্যাকরণে বান্গাল। এর, -অর’ প্রত্যয়ের aan কিছুই মিলে না,_ইহা' 
Staten নবীন স্থষ্টি। প্রাচীন আর্য্যভাষার কিছু অংশ রহিয়া গেল; প্রাকৃত 
যুগে এবং পরে কিছু নূতন বস্তুর স্থষ্টি হইল-_এইভাবে বৈদিক যুগের আর্য্যদের' 
ভাষার ক্রমিক বিকাশের ফলে, বাঙ্গালা হিন্দী পাঞ্জাবী গুজরাটা মারহাট্রী 
নেপালী প্রভৃতির উৎপত্তি । 

ভারতের প্রাচীন আর্য্যভাষার পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে ॥' 
কিন্তু আদি-আৰ্য্যভাষার বিকার-জাত হইলেও, বাঙ্গালায় ও আধুনিক ভারতীয়, 
আৰ্য্যভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদসাধন-রীতি পাওয়া যায়, যাহা! 
আর্ধ্যভাষায়, অর্থাৎ বৈদিকে বা সংস্কৃতে, মিলে না| এইরূপ রীতি অনার্য্য- 
ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অন্থমিত হয়_কারণ কোল (অস্্রিক ) ও. 
দ্রাবিড় শ্রেণীর অনার্ধাভাষায় এই-সব রীতি বিদ্যমান, এবং সংস্কৃতের স্বগোত্রীয়' 
ভারতের বাহিরের অন্ত আধ্যভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না। দৃষটান্ত-্বরূপ 
বলা যায়_'অন্ুকার-শব্দ'-গুলি ; বাঙ্গালা “জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ, 
সে আমার বৈঠকথানায় বসে-টসে, তুমি একটু দেখ্বে-টেখ্বে”, ইত্যাদি ৯ 
মূল শব্দটীর প্রথম অক্ষরের বাঞ্জন-ধ্বনির স্থলে" ট-কার বা অন্ত ব্যঞ্নধ্বনি 
বসাইয়া “ইত্যাদি” অর্থে মূল শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া যে পদসাধন-রীতি, 
তাহা সংস্কতে ও ভারতের বাহিরের আধ্যভাষায় মিলে না) অথচ ভারতের 
অনাধ্যভাষাগুলির ইহা একটা লক্ষণীয় বিশিষ্টত1। বাঙ্গালা ভাষার সহকারী 


ক্রিয়াও অনাধ্যভাষার-( বিশেষতঃ দ্রাবিড়ের ) অন্টরূপ- সংস্কৃতে ইহা অজ্ঞাত ; 
যেমন, সংস্কৃত ron ধাতু অর্থে “বসা”; 


‘নি+সদ্‌’=‘বসিয়া পড়া’; “বলা” 
ও পড়া’ 


উভয় ধাতুর প্রতিরূপ মিলাইয়া ef “বসিয়া পড়া’-র মত সহকারী 
ক্রিয়ার রেওয়াজ সংস্কৃতে নাই) অথচ বাঙ্গালা প্রভৃতি . ভাষায় এগুলি 
“বিশেষভাবে বিদ্যমান, এবং অনার্য্যভাষাতেও এই প্রকার ক্রিয়| খুবই মিলে ; 

যেমন, থাওয়া'__'খাইয়া ফেলা», "ent Teen বসা? ; 'মারা_“মারিয়া 
ফেলা’ ; “সরা _ পিরিয়া পড়া’; ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে সহকারী ক্রিয়ার 


০ 


বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * ১০৯ 


“যোগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন, বা প্রসার, অথবা সঙ্কোচ ঘটে । এই 
প্রকারের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলিকে বাঙ্গালা ভাবা জন্মগ্রহণ 
করিবার সঙ্গে-সঙ্গে অনাধ্্যভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। 

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষা যাহা পাইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার 
ভিত্তি। আদি ভারতীয় আর্্যভাষ| (বৈদিক কথ্য-ভাষা ) কথাবার্তায় অপ্রচলিত 
হুইয়া গেলেও, তাহার পরবর্তী কালের সাহিত্যিক রূপ যে সংস্কৃত ভাষা, সেই 
সংস্কতের চর্চা কখনও লোপ পায় নাই। পণ্ডিতেরা বরাবরই সংস্কৃতি বই 
লিখিয়৷ আসিয়াছেন। এই সাহিত্যের সংস্কৃত হইতে আবশ্তক-মত প্রারুতে 
এবং আধুনিক ভাষায় শব গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং হইতেছে। এইরূপ 
সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অসংখ্য। সাধারণ দৈনিক জীবনের উপযোগী 
অধিকাংশ সরল ভাব-গ্যোতক শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাজালায় আপিয়াছে। 
এইরূপ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত উপাদান বা শব্দাবলীকে প্রারকৃত-্জ” বা ‘তন্তুব’ 
উপাদান বলে (reg অর্থাৎ “তাহা অর্থাৎ, “সংস্কত+__-“তদ্ভব অর্থাৎ কিনা 
যাহা "সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত” )। . পূর্বে এরূপ প্রাঞ্ত-জ শব্দের উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে । আর সংস্কৃত হইতে যে-সব শব লওয় হইয়াছে, সেগুলি ‘প্রাকত-জ! 
নয়, সেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় 'ার-করা সংস্কৃত dai) সরাসরি সংস্কৃত 
হইতে আগত এই-সব শব্দ বাঙ্গীলা ভাষায় ছুই রকমে পাওয়া যায়ঃ হয় 
এগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে নাই_যেমন “কষ, চন্দ্র, গৃহিণী, 
নিমন্ত্ণ-নয় এগুলির উচ্চারণে পরিবর্তন আপিয়া গিয়াছে এবং বানানেও 
সেই পরিবর্তন ধরা হইয়াছে_-যেমন “কেষ্ট, চন্দর, RL নেমন্তন্ন | এইরূপ 

es শব্দ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে ‘তৎসম’ বলে (eg অর্থাৎ ‘তাহা’ 

বা “সস্কত_:“তৎসম+ অর্থাৎ “যাহা সংস্কতের সমান”, এবং বিকৃত হুইয়া 
গেলে তাহাকে “ভগ্ন-তত্সম বা অর্ধ-তৎসম’ বলে। 
অতএব সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গীলায় এই তিন রূপে পাওয়া বায় 

১। প্রাচীন কথিত সংস্কৃতের (আদি ভারতীয় আৰ্ধ্যভাষার ) শব্দ, যাহা 

প্রাক্ৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে_প্রারুত-জ বা তদ্ভব শব । 


১১০ - বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


২ (ক)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা অবিকৃতরূপে 
পাওয়া যায়_-তত্দম শব্দ। 
২(খ)। সাহিত্যের সংস্কতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা seat 
পাওয়া যায়__ভগ্রতত্সম বা অর্ধ-ততৎসম শব্দ । 

স্কৃত বা আব্যভাষার শব্দ ভিন্ন, বাঙ্গালায় অন্ত প্রকারের শব্দও আছে। 
আধ্যভাষার্‌ প্রচারের পূর্বে উত্তর-ভারতে অনাধ্যভাষা প্রচলিত ছিল। পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে এই অনাধ্যভাষা দুইটা শ্রেণীতে পড়ে_কোল ( অস্ট্রিক্‌ ), 
এবং ভ্রাবিড়। কোল এবং দ্রাবিড় যাহারা বলিত, তাহার! নিঞ্র-নিজ ভাব! 
ত্যাগ করিয়া আধ্যভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের ভাষার কতকগুলি 
শব্দ আর্ধ্যভাষায় আসিয়া যায়। এইরূপ অনার্য শব্দ প্রাক্ৃতে পাওয়া যায়, 
আবার প্রাক্ৃতের পথ দিয়া সংস্কতের মধ্যেও কতকগুলি প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালা 
প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাষাতেও বিস্তর অনাধ্য শব্ধ মিলে। সংস্কৃত, প্রাকৃত 
ও বাঙ্গালা প্রভৃতির অনাপ্য শব্গুলিকে ‘দেশী’ নামে অভিহিত করিতে পারা 
যায়। বাদ্দালা ভাষায় আগত এইরূপ দেশী শব্দ__“চাউল, তেঁতুল, লাঠি, 
টেকি, ডাগর, বাদুড়, কুকুর, গাড়ী, ঘোড়া» প্রভৃতি ; ইহাদের কতকগুলির 
প্রতিরপ শব্দ আবার সংস্কতেও পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে প্রাচীন কালে 
প্রচলিত অনাধ্যভাষাগুলির উচ্ছেদ হওয়ায়, এই-সমস্ত অনার্য্য শব্দের মূল রূপ 
এখন লুপ্ত--তরে ভাষাতত্ব-বিদ্যার প্রয়াসের ফলে সেগুলির উদ্ধার হওয়া সম্ভব। 

ভারতের আধ্যভাষার ( প্রাচীনকালের সংস্কৃত হইতে জাত, এবং পরবর্তী 
যুগে সংস্কৃত হইতে ধার-করা) শব্দ এবং অনাধ্য ( দেশী ) শব্দ ব্যতীত, বিদেশী 
ভাষার বহু শব্দও বাঙ্গালা আপিয়াছে। প্রাচীনকালে পারসীকেরা এবং 
গ্রীকেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিল, ভারতের সঙ্গে ইহাদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। ইহাদের ভাষার কতকগুলি শব প্রাচীন ভারতের 
কথ্য-ভাষা প্রাকৃতে গৃহীত হয়, এবং তাহা হইতে দুই-দশটা শব্দ সংস্কতেও 
যায়; এইরূপ কতকগুলি বিদেশী শব্দ__প্রাচীন পারসীক এবং গ্রীক--প্রারুতের 
নিকট হইতে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষাও পাইয়াছে; যেমন, গ্রীক 


বাঙ্গাল| ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ` ১১১ 


drakhme td শব্দ__অর্থ, “একপ্রকার মুদ্রা’; ইহা প্রাচীন ভারতে: 
'দ্রশ্ন'-রূপে গৃহীত হইল, পরে 'দ্রম্ম’ হইতে Ier, এবং দশ্ম’ হইতে বাঙ্গালা" 
ও হিন্দী ‘দাম’ শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ মূল্য’ । গ্রীক gOnos হইতে. 
সংফ্কৃত ‘কোণ’, গ্রীক kentron হইতে সংস্কৃত ‘কেন্দ্ৰ’ ( বাঙ্গালায় ইহার Kies 
রূপ এধন অপ্রচলিত) ent প্রাচীন পারসীক beet ‘পোস্ত? শব্দ, যাহার, 
অর্থ € লিখিবার জন্য প্রস্তুত) চামড়া”) ভারতে এই শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত 
হইল পুস্তক, পুস্তিকা’ রূপে ; ইহা are দাড়াইল “পোখঅ, পোখিআ”৮ 
এব* তাহা হইতে বাঙ্গালায় “পোথা» ‘পুথি’, পুথি? । প্ৰাচীন পারসীক 
29008] “মোচক্‌” শব্দের অর্থ হাটু পর্যন্ত চামড়ার জুতা”? প্রাচীন ভারতে এই 
শব্দ গহীত হয়; এবং যে 'মোচক্‌ প্রস্তত্ত করে, সে ‘মোচিক’ নামে পরিজ্ঞাত' 
হয়, এই “মোচিক হইতে “র্মকার*-অর্থে আধুনিক ‘মোচী, মুচি” । আবার, 
পারস্তে 70৫81 মোচক্‌* পরবর্তী কালে 70028] tes, মোজা? রূপে 
গরিবতিত হয়, ও ভারতে “যোজা”রূপে পুনরায় গৃহীত হয়। গ্রাক্কতের 
মধ্য দিয়া এইরূপ দুই-চারিটা বিদেশী শব্দ বাঙ্গালাতে আসিয়াছে বটে__ 
কিন্তু বাঙ্গাল! ois ভারতীয় ভাষায় বেশী করিয়া বিদ্শৌ শব্দের আমদানী; 
আরম্ভ হইল তুকী-বিজয়ের পর হইতে | মোটামুটী ১২** খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 
পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানধর্মাবলম্বী তূর্কেরা আসিয়া বাগ্ালাদেশে লুট- 
তরাজ ও উপদ্রব আরম্ত করিল, ক্রমে ত্রয়োদশ শতকে তাহারা বাঙ্গালাদেশ, 
জয় করিল। তুর্কেরা ঘরে gel বলিত, কিন্তু সাহিত্যে ও রাজকাধ্যে ফারসী 
ভাষা ব্যবহার করিত; তাহাদের আনীত ফারসী ভাষা বাঙ্গাল! দেশেও, 
ব্যবহৃত হইতে লাগিল । রাজার ভাষা বলিয়া, ফারসী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালা, 
ভাষার উপর নানা দিক্‌ দিয়া পড়িল, এবং বহু ফারসী শব্দ ধীরে-ধীরে বাঙ্গালা. 
ভাষায় প্রবেশ করিল। বিশেষ করিয়া মোগল আমলে, ষোড়শ শতকের, 
শেষ পাদ হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে আসিতে থাকে), 
ফারসী ভাষা আরবী শব্দে ভরপূর ; ফারসীর মধ্যে যে-সব আরবী শব্দ আছে, 
সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বা্ধালায় ঢুকিল। তত্রপ কতকগুলি তুকী শবও- 


D 


১১২ বাজালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ফারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে! আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার আড়াই 
হাজারের উপর ফারসী শব্দ প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার ফারসী ( অর্থাৎ 
মুল ফারসী, এবং আরবী ও তুকী হইতে গৃহীত ) শব্দের উদাহরণ__ 

১। বাজ-দরবার, লড়াই, এবং শিকীর-বিষয়ক শব্দ, যথা-_“আমীর, 
ওমরা, উজীর, খেতাব, খেলাৎ, তক্ত, তাজ, নকীব,- মীর্জা, মালিক, হুজুর ) 
-কুচ-কাওয়াজ, জখম, তাবু, তোপ, ফৌজ, বন্দুক, বারুদ, বাজ, বাহাদুর, 
বনী, রসদ, শিকার’ ; ইত্যাদি । 

২। রাজন্ব- শাসন- ও আইন-আদালত-সংক্রান্ত শব্দ__“আদম-শুমারী, 
আবাদ, এক্তিয়ার, ওয়াশীল, zl, খাজনা, গোমস্তা, তালুক, দারোগা, দপ্তর, 
নাজির, পেয়াঁদা, বীমা, মাফ, মোহর, রাইয়ত, সর্কার, zs, হিসাব, অকু, 
অছিলা, আইন, উকীল, এজাহার, ওজর, দরখাস্ত, দলীল, নাবালক, নালিশ, 
ফরিয়াদী, ফেরার, গ্রেপ্তার, মোকদ্দমা, শনাক্ত, সালিস, সেরেস্তা, হলফ, হাকিম, 
‘হুকুম, হেফাজৎ’ ; ইত্যাদি । ` 1 

৩। মুসলমান ধর্ম-সংক্রান্ত শব্দ__“অজু, আউলিয়া, আল্লা, ইমান, ঈদ, 
কবর, কাফের, কাবা, গাজী, জুম্মা, তোবা, দর্গা, দোয়|, নবী, নমাজ, মস্জিদ, 
মহরম, মুর্শিদ, শরিয়ত্‌, শহীদ, শিয়া, sët, ভদীস, হুরী? ; ইত্যাদি। 

৪। মানসিক সংস্কৃতি-সংক্তান্ত শব্দ_“আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, 
খত গজল, তর্জম! মক্তব, বয়ে, সেতার, হরফ, সরম (= শর্ম্‌), Zei: 
ইত্যাদি। 

৫। বাস্তব, সভ্যতা, ব্যবসায়, শিল্প-কলা, বিলাস-্দ্রব্য-সংক্রান্ত ve 
“অন্তর, আরনা, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আরক, কাগজ, কাবাব, কালিয়া, 
কুলুপ, কিংখাব, কোর্মা, কীচী, খাতা, খান্সামা, খাস্তা, গজ, গোলাপ, চর্থা, 
Fi, চাবুক, ছবি, জামা, জিন, seng, তাকিয়া, দালান, দূরবীন, দোয়াৎ, 
পাজামা, পোলাও, ফাল্গুস, বরফী, বাগিচা, বুল্বুল, মখমল, মলম, মালাই, 
মিছরী, মীনা, মুহুরী, রিফু, রুমাল, লাগাম, সানকী, শরবত, শাল, শিশি, 
'সৌরাই, হাউই, হালুয়া, হাওদা, der ; ইত্যাদি। | 
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wl বিদ্বেশী জাতির নাম__'আরব, আরমানী, ইহুদী, ইউনানী, কাফরী, 
হীবশী, ফিরিলি, ইংরেজ”; ইত্যাদি । 

al সাধারণ বস্ত- বা ভাব-বাচক শব--অন্দর, আওয়াজ, আবহাওয়া, 
আসল, কদম, কম, কোমর, খবর, খোরাক, গরজ, গরম, চাদা, চাকর, জল্দিঃ 
জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, দখল, দরকার, দম, দাগ, দানা, দোকান, নগদ, 
নেশা, পছন্দ, পরী, বজ্জাতৃ, বৌচ্কা, মজবুত্‌, মিয়1, মোরগ, মুলুক, রোশ্নাই, 
সাহেব, সোবে, হজম, হাওয়া, হাজার, হাল, হুজুগ’ ; ইত্যাদি৷ 

ফারসী শব্দের পরে বাঙ্গালা ভাষায় “ফিরাঙ্গী” বা পোতুগীস শব্দের প্রবেশ 
হয়, Ay ষোড়শ শতাব্দী হইতে । এ সময়ে পোর্তুগীস বণিকেরা! বাঙ্গালা- 
দেশে প্রথম আসে, এবং বাঙ্গালাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পোতুগীসদের 
প্রভাব বিশেষ প্রবল থাকে। পোর্তুগীসেরা নানা নৃতন বস্তু বদদেশে আনয়ন 
করে, এই-সকলের নাম পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় গৃহীত হয়। বাঙ্গালায় 
এক শতের কিছু অধিক পোর্তুগীস শব্দ আছে। দৃষ্ান্ত-_“আনারস, তামাক, 
গরাদিয়া, চাবি, তোয়ালিয়া, বাল্‌তি, ইস্ত্রি, কামরা, গুদাম, পাউ(-রুটা), নীলাম, 
গির্জা, ক্রুশ, যীশু, পেয়ারা, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম, স্থতি’; ইত্যাদি । 

.বান্দালাদেশে ফরাসী ও ওলন্দাজেরাও আসে, ইহাদের ভাষার ছুই-চারিটা 
শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। খেলার তাসের রঙ্গের নামের মধ্যে তিনটা 
লাম ওলন্দীজ ভাষার-__'হরতন, রুইতন, ইস্কাবন” ( “চি'ড়িতন! বা “চি'ড়িয়া” 
ভারতীয় শব্দ )) ক্রুপ’ বা ës, “বোম” (ঘোড়ার গাড়ীর ) ও “পিস্পাস্‌ঃ 
€(ভাতে-মাংসে একত্র পাক-কর! খাদ্য ) ওলন্দাজ শব্দ। শ্র্ীয় অষ্টাদশ শতকে 
ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল হয় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের 
পরে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশের রাজা হইয়া বসিল। ইউরোপের সভ্যতা ও 
জ্ঞান ইংরেজীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে-_ 
ফলে, জীবনের প্রায় সব দিকেই ইংরেজী ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষায় পড়িতে 
আরম্ভ করে । এখন যত দিন যাইতেছে, এই প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপরে 


ততই বেশী শক্তিশালী হইয়া কার্ধ্য করিতেছে। বাঙ্গাল। ভাষা শত শত 
5— 2087 B.T. 
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ইংরেজী শব্ধ গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, ও ভবিষ্যতে আরও করিবে ॥ 
বহু ইংরেজী শব্দ রূপ বদলাইয়! খাটা বাঙ্গাল! শব্দ হইয়া দাড়াইয়াছে__যেষন, 
‘লাট, কার (স্থতা), ইস্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, হাসপাতাল, কৌনুলি, আপিস, 
বগ্লস, ডিপটি, আর্দালী, গারদ, জীদরেল, টুল, টালি, টুনী, পিজবোট, লজঞ্চুষ» 
সমন, gen, cat ইত্যাদি । বহু ইংরেজী শব্দ এখন কেবল সাহিত্যেই 
ব্যবহৃত হয়_-যেমন, ‘ট্রাজেডি, আর্ট, প্রোটোপ্রাজ্মূ, পেনিসিলিন, রোমান্টিক? 
প্রভৃতি । বিশেষ ব্যবসীয়- বাঁ শিল্প-সমন্ধীয় বহু শব্দ আবার মুখে মুখে চলে। 
মোটের উপর, বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় বস্তু যত 
আসিতেছে ততই তাহার ভাষায় ইংরেজী শবেরও প্রসার বাড়িতেছে। 
বাঙ্গালা ভাষা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল হইল উদ্ভৃত হইয়াছে, 
বাঙ্গালাদেশে প্রার্কতের পরিবর্তনে; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রাকতজ শব্দ 
আছে) বিশুদ্ধ ও বিরুত সংস্কৃত শব্দ আছে) ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই 
আগত দেশী বা অনার্য শব্দও ক্ছু-কিছু আছে; এবং ইহাতে আগত বিদেশী 
ভাষা ফারসী, পোর্তুগীস ও ইংরেজী হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙ্গালা 
ভাষায় কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও অন্য লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
হাতে এই ভাষা অপূৰ্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাঙ্গালা ভাষার আদি বা প্রাচীন যুগ, খ্রীষ্টাব্দ ১২০০ পর্যান্ত__মোটামুটা 
তুকীদের দ্বার! বঙ্গদেশ-বিজয় পর্য্যন্ত ; এই সময়েই বার্দাীলা সাহিত্যের GH 
ভাষা এই যুগে সম্পূ্ণা্দ হয় নাই, ইহা তখনও প্রারুতের ধরণ.অনেকট। রক্ষা 
করিতেছে । 
বান্ধালার মধ্য-যুগ ১২০* হইতে ১৮০০ পধ্যন্ত। এই যুগকে তিন ভাগে 
বিভাগ করা যাইতে পারে: [ক] যুগান্তর কাল--১২০০ হইতে ১৩০০ পর্যন্ত । 
বান্দালা ভাষাকে আমর! যে সীধু-ভাষার রূপে এখন দেখিতে পাইতেছি, এই 
সময়ে ইহ! সেই রূপটা পাইতেছিল। এই সময়ে সাহিত্য বা নিদর্শন বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় নাই। [খ] আদি মধ্য-যুগ, প্র-ৈতন্য বা চৈভন্য পূর্ব 
যুগ--১৩০* হইতে ১৫০০ পধ্যন্ত। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল 
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করিয়া পত্তন হয়, নানা বিষয়ে সাহিত্য-্ট্টি আরম্ভ হয়। Tal অন্ত মধ্য- 
যুগ_১৫০০ হইতে ১৮০০ পধ্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্তালার বৈষ্ণব 
সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির 
যুগ যোড়শ ও সপ্তদশ শতক । এই মধ্য-যুগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণ- 
ঘটিত কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া যায়, যাহার ফলে ভাষা ক্রমে-ক্রমে প্রাচীন 
অবস্থা হইতে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিবত্তিত হয়__যেমন, “রাখিয়া এই 
প্রকার প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ, পরে “রাইথিয়া” ‘রাইখ্য!?, “রেইখ্যা» “রেখো? 
প্রভৃতির মধা দিয়া এই মধ্য-যুগের শেষে চলিত ভাষায় ‘রেখে”-তে রূপান্তরিত 
হয়। সম্পূর্ণ শব্দ 'সাথুয়া” emt mt রূপ গ্রহণ করিয়া an att 
সাউথ্য়া__সাইথুয়া__সেথোঃ। মধ্য-যুগের অবসানকালে বাললালাদেশে ইংরেজদের 
অধিষ্ঠান হয়, এবং সঙ্দে-সঙ্গে ইংরেজদের a ও আগ্রহে বাঙ্গালা অক্ষরে 
ছাপার প্রচলন হয়, এবং গছ্-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে । 

১৮০০ সালের পরে বাঙ্গালার আধুনিক যুগের আরম্ভ । বিগত এক শত 
ব২সরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্য অতি গৌরবময় আসনে উন্নীত হইয়াছে। ইউরোগীয় বা আধুনিক 
চিন্তার ধারাকে বাঙ্গালা ভাষা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে। নানা লক্ষণীয় 
পরিবর্তনের মধ্যে, কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে সাধু-ভাষার পার্শ্বে 
সাহিত্যের আসনে উন্নীত করা এই যুগের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 

"fette! বর্পমালা-আজকাল সাধারণতঃ দেবনাগরী বর্ণমালায় 
সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিয়া অনেকের ধারণা যে দেবনাগরী-ই ভারতের 
প্রাচীনতম বর্ণমালা, এবং এই দেবনাগরী হইতে বাঙ্গাল! বর্ণমালা উৎপন্ন 
হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পরস্পর ভগিনী- 
সম্পর্কে সম্পকিত। দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজপুতানা এবং 
সংঘুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ 
এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে ও'অন্তত্র ইহার 
প্রসার ঘটিয়াছে। ভারতের আধ্যভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায় 


১১৬ বাঙ্গাল! ভাষাতন্বের ভূমিক! 


খ্ৰীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অন্থশাসনে । এই বর্ণমালা বা লিপির নাম 
voté: লিপি। এই ব্ৰাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মতবাদ প্রচলিত 
আছে__[ ১] ফিনীশিয়া দেশের প্রাচীন বর্ণমালার আধারের উপরে ভারতের 
পত্ডিতগণ কর্তৃক ব্রা্মী বর্ণমালা সৃষ্ট হয়; এবং [ ২] ব্রাহ্মী বর্ণমালা মূলে 
বিদেশীয় নহে, Sei ভারতেই উদ্ভূত হয়_-মোহেন্জো-দড়ো ও হড়প্লায় 
আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীল-মোহরে যে লিপি বিদ্যমান, তাহা প্রায় চারি হাজার 
বৎসরের প্রাচীন, কিন্ত সে লিপি এখনও পড়া যায় নাই, এবং খুব সম্ভব তাহা 
কোনও অনার্য ভাষার লিপি-_আর্ধয ব্রাহ্মী লিপি/তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া 
থাকিতে পারে। ব্রাহ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, বর্ণগুলি মান্রা-রেখা-হীন। 
ব্ৰাহ্মী অক্ষর এই প্রকারের : um Leg 9-খ, A বা ॥=গ, 
Asp €-জ, 9-ঝ, been (=ট, Deh এড, Ar, 
৩-থ, 0 বা 0=ধ, L=ন, উপ, 0=(বগীয়) ব, 7-ভ, | ব| }=র, 
২-স) ইত্যাদি। 

্রাহ্মী অক্ষরগুলি দক্ষিণ-ভারতে একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহা হইতে 
দক্ষিণ-ভারতের গ্রন্থ, মালয়ালম্‌, তামিল, তেলুগড-কানাড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার 
উদ্ভব হয়। 

stéi লিপি হইতে উদ্ভূত কতকগুলি ভারতীয় লিপি খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত 
বৎসর পূর্বে ও পরে ভারতের বাহিরে নীত হয়, এবং সেগুলি হইতে বৃহত্তর 
ভারতের নানা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটিয়াছে ; যথা- ব্রহ্ষদেশের Ze. বা মোন্‌ বা 
তালৈঙ্‌ লিপি, এবং ভজ্জাত অন্ম| বা বর্মী লিপি; কম্বোজের কম্বোজ লিপি, 
ও তাহা হইতে উদ্ভূত দৈ বা থাই অর্থাৎ শ্যামী লিপি; প্রাচীন চম্পার লিপি; 
যবদ্বীপীয় লিপি, এবং দ্বীপময় ভারতের নানা লিপি; বোদ্‌ বা ভোট অর্থাৎ 
তিব্বতী লিপি) চীন, কোরিয়া ও জাপানে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপি; মধ্য- 
আসিয়ার খোতন-অঞ্চলের পুবী-ইরানী লিপি ; কুচা-নগরীর ‘তুষার’ লিপি; 
প্রভৃতি। এগুলি সমস্তই বাঙ্গাল! লিপির জ্ঞাতি। 

উত্তর-ভারতে ত্রাহ্গী লিপি, কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবতিত 
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হইয়া, কালক্রমে সম্রাট্‌ হ্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে, সপ্তম শতকে, তিনটা বিশিষ্ট রূপ 
ধারণ করে_-এই তিনটা রূপের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে ( কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে ) 
প্রচলিত রূপের নাম ‘শারদা’, দক্ষিণ-পশ্চিমে (রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে ) 
এবং মধ্য-দেশে প্রচলিত রূপের নাম ‘নাগর’, এবং পূর্ব-ভারত্রর রূপের 
নাম “কুটিল? । মূল aa লিপির এই “কুটিল” রূপ-ভেদ হইতে বাঙলা 
অক্ষরের উৎপত্তি, ‘নাগর’ হইতে দেবনাগরীর, এবং “শারদা” হইতে পাঞ্জাবের 
গুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি পরস্পর হইতে স্বাধীন, 
এবং এই ছুই লিপি মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টত! লাভ করিযাছে। 
বাঙ্গালা ভাষা তাহার জন্মকাল হইতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া 
আসিতেছে,__অবশ্য এই বঙ্গাক্ষরের আদিম আকার আজকালকার বঙ্গাক্ষর 


. হইতে কতকটা পৃথক্‌ ছিল, এবং সেই প্রাচীন রূপের বিকারের ফল আধুনিক 


বঙ্গাক্ষর । 


বানান! সাহিত্যের ged ইতিহাম 


বাঙ্গাল ভাষার সাহিত্য বাঙ্গালাদেশের তথা ভারতবর্ষের একটা শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ, এবং ইহা জগৎকে আধুনিক ভারতবর্ষের একটা লক্ষণীয় দান। 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অন্থুরাগী এক ইংরেজ অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন যে, 
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে দুইটা মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মিলে,__সে দুইটা 
ভাষা হইতেছে ইংরেজী ও বান্দালা। সংস্কৃত, পালি, তামিল, উত্তর-ভারতীয় 
ভাষাবলী ( ‘হিন্দী’ ) ও বাঙ্গালা__-এই কয়টীই ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্পদ্‌ 
ধারণ করিয়া আছে। সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী, লাতীন, ফরাসী, , 
ইংরেজী, জরমান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের তুলনায়, বাঙ্গাল| সাহিত্যের 
স্থান প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও, আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন 
যথেষ্ট উচ্চে। 
বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবীন সাহিত্যকে 
লইয়া_-বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ ও সঙ্ঘাতের 
ফলে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া | বাঙ্গালা ভাষায় বেশ বড় একটা 
পুরাতন সাহিত্য আছে, গত হাজার বছরের অধিক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় সেই সাহিত্য গড়িয়। উঠিয়াছে ; এবং তাহাতে কতকগুলি বড় বড় কবি 
উচ্চদরের সাহিত্য, af করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু বশ্বিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, 
এবং তাহাদের সমসাময়িক ও ga?) লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যে সম্মানের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
বা্ধাল| সাহিত্যের পূর্বকথা আলোচনা করিতে গেলে, ছুইটা জিনিস ` 
আমাদের চোখে ঠেকে। প্রথম, লেখকদের সম্বন্ধে প্রায় কোনই খবর পাওয়া 
যায় না--বিশেষতঃ তাহাদের সময়ের সম্বন্ধে । চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকক্কণ 
প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির সম্বন্ধে ছুই চারিটা কিংবদন্তী, 


বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৯ 


“এবং ক্ষচিৎ বা ছুই একটা! এতিহাসিক নামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ__ইহা 
ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মিলে না। তারপর, আধুনিক যুগ অর্থাৎ বৃটিশ 
ব্রাজত্বের পূর্বে, তাহারা ঠিক কি fa গিরাছেন তাহাও পাওয়া যায় না। 
তাহারা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের নিজেদের হাতে লেখা বা তাহাদের 
জীবংকালে লিখিত পুঁথিতে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া 
aen যায় কিন্তু কাগজ বা তালপাতার পুঁথি বেশী দিন টিকিত না, নৃতন 
করিয়া নকল করিতে হইত। এই নকলের সময়ে ভ্রম-প্রমাদ ঢুকিত, বাদ-সাদ 
পড়িত,_অন্ুুলেখক বা নকল-কার পুরাতন লেখা ভাল করিয়া পড়িতে 
না পারায়, বা পড়িয়া বুঝিতে না পারায়, লেখার কালে তাহার হাতে ভাষা ও 
শব্দ বদলাইয়া যাইত, এবং নকল-কাঁর নিজে কবি হইলে, ও নিজের রচনা 
নিজেরই ভাল লাগিলে, তাহা প্রতিষ্ঠাবান্‌ কবির লেখা বলিয়া চালাইয়া দিতে 
'পারিলে খুশী হইত (তখনকার দিনে নিজের নামের চেয়ে নিজের লেখার 
প্রতি মমতা-বোধ বেশী করিয়া হইত বলিয়াই ইহা ঘটিত)। এখন নানা 
রকমে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ a জীবৎকাল 
নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন, 
পীচখানা পুঁথি মিলাইয়া তাহা স্থির করিবার প্রয়াস হইতেছে। প্রাচীন 
বাঙ্গালার কবিদের আলোচনায় কবিদের নাম ও খ্যাতি, এবং তাহাদের লেখা 
বলিয়া প্রচলিত রচনার সমষ্টি__ইহা ছাড়া নিশ্চিত-তর কিছু সাধারণতঃ পাওয়া 
যায় না বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গাল| সাহিত্যের সার্থক আলোচনা, সাহিত্াক্ষেত্রে 
একটী কঠিন বস্তু হইয়া আছে। 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও দুইটা বিষয় লক্ষ্য করিবার__ প্রথম, 
গণ্ত-সাহিত্যের অভাব ; এবং দ্বিতীয়, সাহিত্যে অল্প কয়েকটা বিষয় লইয়াই 
কারবার । চিঠি-পত্র, দলিল-দন্তাবেজ ভিন্ন অন্যত্র dn ব্যবহার নাই 
বলিলেই হয়। ছাপাখানার যুগের পূর্বে গণ্ভে-লেখা ছুই একখানি মাত্র পুথি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি নগণ্য; সমস্ত সাহিত্যটাই 9 লেখ৷,_পয়ার, 
ত্রিপদী প্রভৃতি মাঁমুলী ছন্দে রচিত; কাব্য ও গান ছাড়া, জীবন-চরিত, 


১২০ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বংশাবলী, ভ্রমণ-বৃত্াস্ত, দর্শন, চিকিৎসা-_যাহা কিছু সম্বন্ধে বই লেখা হইয়াছে, 
সবই পদ্যে। ( এই রীতি এখনও লুপ্ত হয় নাই__পছ্যে “হোমিওপঠাথি-দর্পণ' ও 
“মোক্তার-থহদ্‌” পুস্তকও বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে!) সাহিত্যে আলোচ্য 
বিষয়ের বৈচিত্রের অভাবটাও বড় চোখে লাগে। বেশীর ভাগ পাওয়া যায় 
গান ও কাব্য । গান-_ধর্ম-বিষয়ক, এবং প্রেম-বিষয়ক; কাব্য_প্রাচীন' 
সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কথা লইয়া, বাঙ্গালাদেশের 
পাত্র-পাত্রীদের কথা লইয়], দেব-দেবীর কাহিনী লইয়া । প্রাচীন ভারতের! 
অর্থাৎ সংস্কতে রচিত ইতিহাস-পুরাণ-কথা, ও মধ্য-বুগের গৌড়-বঙ্গীয় পুরাণ- 
কথা_মুপ্যাতঃ ইহাই পুরাতন বাঙ্গাল! সাহিত্যের উপজীব্য । Aën ষোড়শ 
শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবন-চরিত ও দার্শনিক আলোচনা-মূলক সাহিত্য 
দেখা দিল,__-এদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা মস্ত অভাবের পূরণ হইল। 
্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চ জাতির বংশ-পরিচয় লইয়া “কুলশাস্তি” বা 'কুলজী” নামে 
অনেক বই লেখা হয়, কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-পদ-বাচ্য নহে। এ্রতিহাস্সিক 
কথা এবং দেশ-বর্ণন অবলম্বন করিয়া ছুই-চারিখানি বই অষ্টাদশ শতকে 
লেখা হয়। কিন্তু মোটের উপর, ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন! 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল অতি অল্প-তিনটী চারিটা বিষয় 
লইয়া এই সাহিত্যের পুঁজি পাটা। ইহার তুলনায়, প্রাচীন হিন্দী বা তামিল 
সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী; এবং সেই যুগের ফারসী, আরবী, ইতালীয়, 
ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিত্যের 
প্রসার ও বিষয়-বৈচিত্রয আরও অনেক বেশী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
একঘেয়ে” ভাবটা বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের সাত শত বিভিন্ন. 
অনুবাদ, সেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়া পুরুষাঙ্থক্রমে কবিদের একঘেয়ে” 
ধর্মমঙগল কাব্য-রচনা, সেই নানা কবির. হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বারমান্তার 
একই ভাবে বর্ণনা । এই একঘেয়ে’ ভাব, আর কবিদের গতাস্থগতিকতা-_ 
Cd বাঙ্গালাদেশের পাহাড়-পর্বতের অভাব-জ্নিত প্রাকৃতিক একঘেয়েত্বের-_ 
সেই মাঠের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া; 


বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২১, 


বৈচিত্র্যহীন প্রাকৃতিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিদ্ব। বিষয় এক, এবং; 
রচনাতেও নৃতনত্ব নাই__শতাব্ধীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে 1: 
কিন্তু কোনও-কোনও কবির প্রতিভা, তাহার সহ্ধদয়তা ও "9 দর্শনশক্তি,. 
তাহার রসজ্ঞান ও কৌতুক- এবং হাস্ত-রস-বোধ, তীহার ভাষায় উপরে অধিকার" 
ও ভাষা-প্রয়োগের শক্তি, এবং তাহার সতাকার শৌন্দর্বোধ__-এই সবে মিলিয়া, 
সাহিত্যে এই গতানুগতিকতা-্নিত এবং নবীনতার অভাব-জনিত মরুভূমির" 
মধ্যেও উদ্যানের স্থষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। 

বাঙ্গালা সাহিতোর পত্তন হয়, মুসলমীন-ধর্মাবলম্বী তুর্কাদিগকণ্তক বঙ্গ-- 
বিজয়ের পূর্বেই_-যে হিন্দু যুগে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয়, সেই হিন্দুযুগেই। 
উত্তর-ভারতের ও বিহার- প্রদেশের মৌর্ধা রাজারা বাঙ্গালাদেশ bag করিলেন, 
খ্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে। মৌর্যা রাজাদের অধীনে আস্বি"র পূর্বে 
বাঙ্গালাদেশে আর্ধ্যভাষার প্রসার হয় নাই বলিয়া মনে হয়, দেশের লোকে 
কোল (অক্টিক), দ্রাবিড় আর মোদ্দোল শ্রেণীর অনার্ধাভাষা বলিত। মগধ! 
বা বিহার-প্রদেশ হইতে মাগবী-প্রককৃত বাঙ্গালাদেশে আসিল। এই প্রাকৃত 
এবং ইহার বিকারে জাত “মাগধী-অপভ্রংশ’ বাজালাদেশময় ছড়াইয়া পড়িল, - 
দেশের অধিবাসীরা নিজেদের অনার্ধ্যভাষা ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে এই আধ্য- 
ভাষা গ্রহণ করিল। চীনা পরিব্রাজক Hi৷en-T'h৪an৫ হিউএন্‌ থ সাও... 
টায় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশে আসেন। তাহার বর্ণনা পড়িয়া: 
মনে হয় যে তখন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আধ্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল | মাগধী-- 
প্রাকৃত ভাষা বদলাইয়া-বদলাইয়া, মাগধী-অপত্রংশের মধ্যে দিয়া, প্রাচীন? 
গৌড়-বঙ্গ-ভাষার রূপ ধারণ করে। ঠিক কোন্‌ সময়ে প্রাকতের বিশেষত্বেরঃ 
পরিবর্তে বাঙ্গালার বিশেষত্ব আসিয়া যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না 5 
তবে এখন হইতে এক হাজার বৎসর পূর্বে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া 
অনুমান হয়,_তখন বাঙ্গালাদেশে পাল-বংীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিজেন। 
খ্ৰীষ্টীয় ৭৪০-এর দিকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাড়ে তিন শত বৎসর 


ধরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার এই পাল-বংশীয় রাজ্জাদের অধীনে ছিল। পরে খ্ৰীষ্টীয় 


১২২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


"দ্বাদশ শতকে বন্ধদেশ সেন-বংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে । সেন-বংশীয় 
রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশ বিদেশী মুমলমান তুকিদের দ্বারা বিজিত হয়। 

পাল-বংশীয় রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন, সেন-বংশীয়রা ছিলেন শৈব । 
তখনকার কালে ভারতে বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলশ্বীদের মধ্যে পার্থক্য বড় 
বেশী ছিল না। পাল-রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশ শাস্তি এবং স্থধ-সমৃদ্ধিতে 
পূর্ণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেশে বিস্তৃত হয়, বান্গালাদেশের পণ্ডিতদের 
হাতে বৌদ্ধ এবং ত্রাহ্মণ্য দর্শন ও অনুষ্ঠান লইয়া সংস্কৃত ভাষায় একটা বড় 
'সাহিত্য্গাড়িয়া উঠে, বিহার ও বাঙ্গালাদেশে ভাস্কর্য ও শিল্পের একটা অভিনব 
খারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ-ভাষা বান্ালার দিকে বৌদ্ধ ধর্মাচার্ধাগণের দৃষ্টি 
আকধিত হয়,_ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধমতের আধ্যাত্মিক পদ রচনা 
করেন। ant হয়, বৈষ্ণব ও শৈবেরাও dës পদ রচন। করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সেইরূপ পদের অস্তিত্ব আর নাই । বৌদ্ধ ধর্মাচারধ্যদের পদ বাঙ্গালাদেশে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু নেপালে এইরূপ কতকগুলি পদ খুব অল্লসংখ্যক 
কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে রক্ষিত হইয়াছিল_-নেপালের বৌদ্ধ বিহারে 
স্থবিরদের মুখেও আরও এইরূপ পদ প্রচলিত আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৩ সালে এইরূপ একখানি পুঁথি ছাপাইয়া 
দিয়াছিলেন ` ইহাতে ৪৭টা পদ বিকৃত এবং খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। 
পদগুলি হেঁয়ালীর ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ সরল, কিন্তু ভিতরের আধ্যাত্মিক 
অর্থ বোঝা কঠিন। একটা পদের নমুনা নিয়ে দেওয়া হইল__ইহার ভাষার 
-রানান একটু- -আধটু বদলানো হইয়াছে ঃ_- 


কাহে রে ঘেনি মেলি আছে| oi কীন। 
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীন ॥১৫ 

অপণ। মাংসে হরিণা বৈরী। 

খণহি ন ছাড়ই ভুস্থকু অহেরী ॥২॥ 

তিণ ন ছুর ই হরিণা--পিৱই ন পাণী। 
হরিণা হারিণীর নিলয় ন জাণী ॥৩॥ 


বাঙ্গালী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৩ 


হরিণী বোলই-__এ হরিণা, eg তো। 

এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥৪॥. 
তৃরংগন্তে হরিণার খুর ন দীসই। 
ভুহুকু ভণই-_মূঢ়া হিঅহি ন পইনই 1৫1 


অর্থ_ওরে, কাহাকে লইয়া ( =বেনি ) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়। (মেলি) আছি আমি 
(= হে৷) কিসে? চৌদিকে পরিবেষ্টিত (=বেঢ়িল=বেড়!) হাক (অর্থাৎ শ্রিকারীদের শব্দ), 
পড়ে ( অর্থাৎ শোনা যায়)। [১]॥ আপনার মাংসের জন্যই হরিণ [ জগতের ] বৈরী; শিকারী 
(=অহেরী) [ বৌদ্ধগুরু ] ze এক ক্ষণও ছাড়ে ai [২]॥ হরিণ তৃণ ছোয় না, পানী 
পিয়ে ai ; হরিণের [ এবং ] হৱিণীর নিলয় (-বাসভূমি ) জানি না। [৩]॥ হরিণী বলে_-'এই 
হরিণ, তুই শোন্‌ ; এ বন ছাড়িয়। ভ্রান্ত (=পলায়িত ) zer [৪] শীঘ্র যাইতে-যাইতে (তুরং 
del হরিণের খুর দেখ। যায় al) ভূহুকু [ বৌদ্ধগুরু ] ভণে__মূঢ়ের হিয়ায়[ এই পদের তৎপধ্য ] 
পশে না। [৫]॥ 


এইরূপ কতকগুলি প্রহেলিকাময় কবিতা লইয়া প্রাচীনতম বঙ্গীয় সাহিত্য । 
এতন্তিনন প্রাচীন যুগে বাঙ্গালা ভাষায় আর কি ছিল, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা 
‘চলিতে পারে মাত্র_যতক্ষণ না এই যুগের অন্য লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে. 
ততক্ষণ স্পষ্ট কিছু বল! সম্ভবপর নহে । তবে খুব সম্ভবতঃ এ যুগেও বৈষ্ণব 
এবং অন্য গীতিকবিতা ছিল, এবং পরবর্তী কালের মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ 
শিব, দুর্গা, Bsp, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার মাহাত্য-বিষয়ক কাব্যও 
হয়-তো৷ ছিল। 

বাঞ্ধালা ভাষার উৎপত্তি হইতে খ্রীষ্টীয় ১২০০ পর্য্যন্ত হইল বাঙ্গালা ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রথম বা আদি যুগ। তুকীঁদের বাঙ্গালা বিজয়ের কালে দেশের 
উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছিল_-১২০০ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর 
ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে_ সাহিত্য- বা বিস্যা-চর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীষু মুসলমান তুকাঁদের হাতে বাঙ্গালার হিন্দু 
ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; এটা .একটা যুগান্তরের 


১২৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


কাল-__দেশমর মারামারী, কাটাকাটী, নগর- ও মন্দির-ধ্বংস, অভিজাত-বংশীয় 
ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ, প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল ; এরূপ সময়ে বড় দরের 
সাহিত্য-স্থষ্টি হওয়া অসম্ভব। ক্ৰমে দেশে মুসলমান-রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত 
- হইল, শান্তি ও স্বস্তি আবার ফিরিয়া আসিল। দেশের মধ্যে ধীরে-ধীরে 
যেমন মুস্লমান ধর্মের প্রসার ঘটিতে লাগিল, তেমন হিন্দুদের মধ্যেও নিজেদের 
সংস্কৃতিকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাল, পুরাণ, ধর্মশান্ত 
প্রভৃতির আলোচনা আরম্ভ হইল) এবং দেশে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের 
ৃষ্ঠ'পাষকতায়, এবং মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের 
শিক্ষায় যেমন সংস্কতের চর্চার পুনরায় আরম্ভ হইল, তেমনি বাঙ্গাল! ভাষার 
মধ্য দিয়া সাধারণ্যে এইগুলির পুনঃ-প্রচারের প্রয়াস দেখ! দিল; দেশের কবিরা 
প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করিয়া! : বড়-বড় কাব্য-গ্রন্থ এবং খণ্ড-কবিতা রচনা 
করিতে লাগিলেন। ইহাই হইতেছে মুসলমান যুগে বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার 
মূল প্রেরণা । শিক্ষিত হিন্দু অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দু এই কাজে অগ্রণী 
হইলেন । বাঙ্গালা সাহিত্য এক নবীন যুগে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালাদেশে 
যে সমস্ত তুর্কা ও অন্য বিদেশী মুসলমান বসবাস করিয়াছিল, তাহার! বাঙ্গালা- 
ভাষী হইয়া পড়িল_-তখনও পশ্চিমের SC ভাষার উদ্ভব হয় নাই__রাজকার্যযে, 
ফারসী এবং ধর্মকাধ্যে আরবী ব্যবহার করিলেও ইহারা বাঙ্গালা ,বলিত ও 
বুঝিত, এবং সাধারণতঃ ইহাদের ঘরে কেবল বাঙ্গালাই ব্যবহৃত হইত । deeg, 
উচ্চবংশীয় হিন্দু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, মধ্য ও 
নিয় শ্রেণীর লোকেও কিছু পরিমাণে রাজার জাতির ধর্ম স্বীকার করিয়৷ sën: 
মুমলমান হওয়ার পরও মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি টান থাকা তাহাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক ছিল। এই-সব কারণে, বাঙ্গালার মুললমান রাজাদের সভায় 
খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতেই যে দেশ-ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সহানুভূতি 
দেখা দিবে এবং দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিবে, ইহাতে আশ্চধ্যান্বিত 
হইবার কিছু নাই। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে যে-রূপ যুগ-বিভাগ করিতে পারা যায় ( “বাঙ্গাল! 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৫ 


ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ 
যুগ-বিভাগ প্রশস্ত । বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগগুলি এই_ 

১। প্রাচীন বা মুদলমান-পূর্ব যুগ__১২০০ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত৷ 

২। তুকী-বিজয়ের যুগ-_-১২০০ হইতে ১৩০০ পর্যাস্ত। 

৩। আদি মধ্য-যুগ বা ott Deeg যুগ--১৩*০ হইতে ১৫০০ পৰ্য্যন্ত । 

৪1 অন্ত্য মধ্য-যুগ_-১৫০০ হইতে ১৮০০ পৰ্য্যন্ত। 

[ক] টৈতন্ত-যুগ বা বৈষব-সাহিত্য-প্রধান যুগ-১৫**-১৭০০ | 
[খ] অষ্টাদশ শতক (নবাবী আমল )--১৭-*-১৮৭* | 

৫। নবীন বা আধুনিক বা ইংরেজী যুগ_-১৮** হইতে । 

প্রথম ছুই যুগের কথা অগ্রেই বলা হইয়াছে । আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক- 
eeng যুগ__ইহার প্রথম এক শত বৎসরের খবর আমরা বিশেষ কিছু জানি 
না। খুব সম্ভব এই যুগে (এবং আংশিক-ভাবে ইহার পূর্বের যুগে ) বাঙ্গালা 
ভাষায় বেহুলা-লখিন্দর, লাউসেন, রাজা গোগীচাদ, এবং ze কালকেতু, 
ও ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কথা লইয়া প্রথম কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। 
সে-সব কাব্য এখন আর নাই, তবে সেগুলির আশয় অবলম্বন করিয়া পরবর্তী 
কালে বহু কৰি বড়-বড় ‘ঙ্গল-কাব্য’ রচিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও 
প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পুনরত্যুদয়ের ফলে, এক দিকে রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণগুলির আখ্যায়িকা লইয়া বাঙ্গালায় কাব্য রচনা আরম্ত হইল-_প্রাচীন 
ভারতের গৌরবময় ও পুণ্যময় স্মৃতি এইরূপে বাঙ্গালার জন-সাধারণের মানস- 
চক্ষের সমক্ষে ধরা হইল) অন্য দিকে দেশের প্রাচীন ধর্ম-বিগ্রহের এবং 
পারিবারিক আদর্শের কাহিনী লইয়া খাটা বাঙ্গালী পুরাণ-কথা-_ বেহুলা, ফুলরা, 
denn কথা, লাউসেনের কথা, রাজা গোপীটাদের কথা-_-এইগুলিকে লইয়া 
বড় দরের সাহিত্য-সষ্টির চেষ্টা হইল। 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটী প্রধান ধারা দেখা যায়_[১] আখ্যায়িকাময় 
“মঙ্গল/-কাব্যের ধারা, ও [২] গীতিকবিতা ব| ‘পদ’ অথবা ‘পদ্াবলী’র ধারা। 
এই গীতিকবিতা দেবতাদের-_পরবর্তী কালে বিশেষ করিয়া রাধাকষ্ণে_ 


১২৬, - বাঙ্গাল৷ ভাবাতত্বের ভূমিক! 


লীলা অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। বাঙ্গালাদেশ-তুকীদের দ্বারা বিজিত 
হইবার পূর্বেই এই ছুই ধারা এদেশে একপ্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়? গিয়াছিল 1 
“মঙ্গল” এবং ‘পদ’ বা “পদাবলী”' এই দুইটা শব্দই কবি জয়দেবের সময়েই 
বাঙ্গালাদেশে afp হইয়া যায়। জয়দেব-কবি সংস্কৃত শ্রীরুষ্-বিষয়ক যে কাব্য 
রচনা করেন, তাহার প্রচলিত নাম “গীতগোবিন্দ”__কিন্ত জয়দেব তাহার বর্ণনা 
দিয়াছেন “মঙ্গল শব্দ দ্বারা ('ভ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদমূ মঙ্গলম্‌ 
উজ্জল-গীতি’ 11 এই উজ্জল-গীতি অর্থাৎ প্রেমভক্তিময় সঙ্গীতযুক্ত মঙ্গলের মধ্যে 
কবি নিজের রচিত. মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী, অর্থাৎ রাগ-তাল-সংবলিত 
চৰ্বিশটা শ্রুতি-মধুর পদ বা গানের সমষ্টিও সন্নিবেশিত করিয়াছেন প্রাচীন 
"nm বৌদ্ধ গান__বাহা 'চর্ধ্যা-গান” বা “্ধ্যা-পদ” নামে অভিহিত_ উক্ত 
গানগুলির সংস্কৃত টাকায় ‘পদ’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে ( 

জয়দেব কবির পদ-রচনার ধারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
‘বডু-চণ্ডীদাস’-_যাহাকে বাঙ্গালার পুরাতন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা 
যাইতে পারে। বড়ু-চণ্ডীদ্াসের সম্বন্ধে যথাযথ কোনও সংবাদ জানা যায় না। 
বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ীদাস নামক কবির সম্বন্ধে নানা গল্প 
প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু oam গল্পের ঁতিহানিক মূল্য বড় বেশী নাই । 
এইটুকু অনুমান হয় যে, বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন কালে একাধিক চণ্ডীদাস 
বিদ্যমান ছিলেন। দুই জন (এবং খুব সম্ভব তিন জন) চণ্ডীদাস-নাম! পদ- 
রচয়িতা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আদি বা প্রাচীনতম যিনি, তিনি "ag এই 
উপনামে খ্যাত; ইনি বাসলী-দেবীর সেবক ছিলেন, এবং ইহার আর-একটা 
নাম ছিল “অনন্ত, ও উপাধি ছিল ap, এই প্রথম চণ্ডীদাসের বা ‘বড়ু’- 
Sënn $ পদ চৈতন্যদেব শুনিতেন,_ইনি নিশ্চয়-ই চৈতন্যদেবের পূর্বেকার 
ব্যক্তি। এবং ইহা aen নহে যে খ্ৰীষ্টীয় ১৪০০ সালের পূর্বেও তিনি জীবিত 
ছিলেন। 'বড়ু-চণ্ডীদাস পশ্চিমবদ্ের অধিবাসী ছিলেন। বীরভূম জেলার 
অন্তর্গত নান (নাছুড়, নাছুর, বানানোর) গ্রাম, এবং বাকুড়া জেলার অন্তর্গত 
ছাতনা গ্রাম, এই উভয় স্থলে “চণ্ডীদাস কবির বাস ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি 


* বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৭, 


বিদ্যমান ; উভয় গ্রামেই প্রবাদ প্রচলিত যে স্থানীয় গ্রাম-দেবী (নানু রের, 
বিশালাক্ষী- বা বাশুলী, এবং ছাতনার বাশুলী ) চণ্ডীদাসের উপাস্ঠ ছিলেন । 
আদি বা ‘বডু’-চণ্ডীদাস নানুরে অথবা ছাতনায় বাস করিতেন, তাহা নির্ণয় 
করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ; ছুইটাই প্রাচীন স্থান। তবে অনুমান হয় যে পরবর্তী 
যুগে আদি বা ‘বডু’-চণ্ডীদাসের নাম-যশ ও লোক-প্রিয্তা এত বিস্তৃত হয় যে, 
অন্য লোকের লেখা বিস্তর পদ তাহার নামে চলিতে থাকে । “বডু-চণ্ডীদাস, 
ভিন্ন, .“দ্বিজ”-চণ্ীদাস নামে সম্ভবতঃ আর-একজন পদকর্তা ছিলেন, তবে ইহার 
পরিচয় পাওয়। যাইতেছে না। এই “ছ্িজ*চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের 
ঈষৎ পরে জীবিত ছিলেন-_“বড়ু’ ও “দীন”. উভয়ের মাঝামাঝি কোনও সময়ে: 
সম্ভবতঃ তিনি পদ রচনা করেন, এবং চৈতন্যদেবের চরিত্র দর্শন করিয়াই 
পদ-রচনায় ইনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া-মনে হয়-_চণীদাস-নামান্ষিত 
বহু, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ পদ এই অজ্ঞাতপরিচয় ‘দ্বিজ’-চণ্ডীদাসের-ই কৃতি বলিয়া, 
মনে হয়। gelen, “দীন+-দণ্ডীদাস নামে পরবর্তী এক কবি বহুখত-পদময়, 
শরীকুষ্ণলীলা-বিষয়ক এক বিরাট্‌ কাব্য রচনা করেন। এই 'দীন’-চণ্ডীদাস- 
সম্বন্ধে আমরা অপেক্ষাকৃত নিঃসংশয় ; ইনি চৈতন্যাদেবের বহু পরের লোক । 
ইনি খুব উচু দরের কবি ছিলেন না, কিন্তু পদ লিখিয়া গিয়াছেন অনেক ;. 
চিগীদাস+-ভণিতায় যত পদ প্রচলিত, সেগুলির বেশীর ভাগই এই "gie: 
চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয়। 'দ্বিজ্'-চণ্ডীদাস বলিয়া কোনও কবি 
থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পরবর্তী ; তবে ইহা-ও সম্ভব যে, সাধারণ 
কীর্তনিয়া ও অজ্ঞাত কবির হাতে 'বড়ু”চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত 
চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে কতকগুলি সুন্দর পদ স্থষ্ট হইয়াছিল, 
সেগুলি না ‘বডু’-চণ্ডীদাসের, না উপরে আলোচিত “দীনসচণ্ডীদাসের-__সেগুলি 
“চণ্তীদাস-নামে প্রচলিত হইয়া, “বড়” ও ‘দীন’-চণ্ডীদাসের সম্মিলিত পদীবলীর 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে_-'চশীদাস এই নামের সহিত অচ্ছেছ্ভাবে 
জড়িত হইয়া গিয়াছে। ১২০০-র অধিক পদ এখন 'চণ্ডীদাস+-এর নামে, 
প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কোন্গুলি কোন্‌ চণ্ডীদাসের রচনা, এবং যে আকারে 


-১২৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত এই পদগুলি পাইতেছি সেগুলির মধ্যে ‘বডু’-, ‘দ্বিজ’- বা 
Léi. চণ্ডীদাসের মূল রচনা কতটুকুই বা রক্ষিত আছে, এ-সব কথার নির্ণয়ের 
,চেষ্টা হইতেছে । অধিকাংশ পদ অনেক পরবর্তী পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে ; 
লেখক ও গায়কের মুখে মূল রচনার ভাষা বদ্লাইয়াছে। ছুই বা তিন চণ্ডীদাস 
Ara ও ‘দীন’, এবং সম্ভবতঃ ‘দ্বিজ’ ) এবং অন্য অজ্ঞাত-নামা কবির লেখা 
একসঙ্গে মিলিয়া, এক “চণ্তীদাস-পদাবলী'রূপে এখন আমাদের সমক্ষে 
বিমান! ভাবে ও ভাষায় অনৈক্যযুক্ত এই পদ-সমষ্টি বিশ্লেষ করিয়া সাজানো! 
এক কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্য-ক্রমে ‘বডু'-চণ্ডীদাসের লেখা '্ীরুষ্তকীর্তন” 
নামে একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে; ইহার পু'খিথানি খুবই প্রাচীন, 
-বিশেষজ্ঞগণের মতে Aë ১৪৫০ হইতে ১৫২০-র মধ্যে পুঁথিথানি অঙ্সুলিখিত 
হইয়াছিল। এই পুথির ভাষার প্রাচীনতা দেখিয়! মনে হয়, ইহাতে ‘বডু’- 
চণ্ডীদাসের খাটা রচনা অনেকটা অবিরুত-রূপে পাওয়া যাইতেছে। প্রচলিত 
চণ্তীদাস-পদাবলীতে যাহা! মিলিতেছে, তাহার অধিকাংশই “বড়ু'-চণ্ডীদাসের 
নহে; শ্রীকুষ্তকীর্তনের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া বিচার 
করিলে মনে হয় যে, চণ্ডীদাস’-এর নামে প্রচলিত ১২০০-র অধিক পদের 
'মধো ২০1২৫টার বেশী “বডু*চণ্তীদাসের নহে 1 প্রচলিত ‘চণ্ডীদাস’-নামাস্কিত 
পদগুলির অধিকাংশই '‘দীন’-চণ্ডীদাসের রচিত পদময় কাব্য হইতে গৃহীত । 
‘আবার, সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত সহজিয়া মতের বহু পদ ‘চ্ডীদাস’- 
রচিত পদ-সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । 
‘চণ্ডীদাস’, এই নামের আড়ালে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ কৰি বিদ্যমান, 
“তাঁহাদের পদের পৃথক্করণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ আলোচনা, বাদ্দালা 
সাহিত্যের এক জটিলতম বিষয় । 

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া ‘বড়ু’-চণ্ডীদাস-প্রমুধ বাঞ্গালার পদ- 
রচছিতৃগণ একাধারে গভীর ভগবদন্ৃভূতি এবং প্রেমিক হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয়, 
উভয়-ই সার্থক-ভাবে দর্শাইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং 
প্রেমের সাহিত্যে রাঁধাকুষ্ণ-বিষয়ক বঙ্গীয় পদাবলী একটা অমূল্য বস্তু । 
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বড়ু-চণ্তীদাসের কিছু পরে কৃত্তিবাস ওঝার উদ্ভব ।* রামায়ণের কথা 
বাঞ্ধালায় যাহারা লিখির! গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রথম ও 
প্রধান কবি। কিন্তু ইহার জন্মের সন তারিখ লইয়া নিশ্চয়তা নাই | 
ইহার জন্ম Bn ১৩০৯ সালে হইয়াছিল, এইরূপ অভিমত প্রকাশিত ও গৃহীত 
হইয়াছে । খুব সম্ভব, সমগ্র বঙ্গদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজা বারেন্্র-্রা্মণ-বংশীয় 
‘কাশ? অর্থাৎ কংশের সভায়, Sg পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে, ইনি বাঙ্গাল! 
রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। (ফারসী ইতিহাসে এই স্বাধীন হিন্দু রাজার নাম 
০০৫ Käns ‘কান্স্‌’ অর্থাৎ ‘কাস’, ‘কাশ,’ বা ‘কংশ’ ; এ সময়ে চণ্ডীচরণ- 
পরারণ 'দনুজমর্দনদেব’ নামে এক স্বাধীন হিন্দু রাজার রৌপ্য মুদ্রা, গৌড়বঙ্গের 
বিভিন্ন স্থানের টাকশালের উল্লেখ সমেত, পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে প্রমাণ 
হয় যে, সমগ্র বঙ্গদেশু জুড়িয়া ইহার অধিকার ছিল। কেহ-কেহ ‘কাশ’ ও 
" দন্জমার্নিদেবঃকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এবং সম্ভবত: এই মতই ঠিক ;_ 
স্বাধীন হিন্দু রাজার আমলে নৃতন করিয়| বার্দালা-সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার |) ক্ৃত্তিবাসের সহিত রাজা কংশের মিলন 
খ্ৰীষ্টীয় পনেরোর শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি ঘটিয়া থাকিলে, ইহার কিছু 
পরে । অর্থাৎ ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ) তাঁহার “রামায়ণ রচিত হয়। কিন্ত 
এই রামায়ণের প্রাচীনতম পুঁথি ১৫৮০ ও ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের। ক্ৃতিবাস-রচিত 
বাঙ্গালা রামায়ণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে “সংশোধিত, ও 
বিশেষ-ভাবে পরিবত্তিত আকারে শ্রীরামপুরের পান্রিদের দ্বারায় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ . 
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল; এই মুদ্রণের ফলে 'কৃতিবাসের 
প্রচার, সমগ্র বঙ্গদেশে অন্ঠান্য রামায়ণের কবিদের অপেক্ষা যে অধিক করিয়া 
হইয়াছে, ইহা! স্বীকার করিতে হয়। H 
চৈতন্যদেবের পূর্বে বাঁ তাহার বাল্যকালে আর যে-সমস্ত কবি ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে বরিশাল-গৈলা-ফুলশ্রীগ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর 
মাহা ত্ম্য-প্রচারার্থ বেহুলা-লখিন্দরের গল্প অবলম্বনে পন্মা-পুরাণ' লেখেন» এবং 
এই কাহিনী লইয়া, বাছুড়িয়া-বটগ্রাম-নিবানী বিপ্রদাস চক্রবর্তী ও ১৪৯২ Ets . 
9--9087 B.T. 
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একখানি 'মনসা-মর্দল” কাব্য রচনা করেন। eg" শ্রীমস্তাগবতে বৰ্ণিত 
রীরুঞ্চনীলা লইয়া, বর্ধমান-কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বস্তু ( উপনাম “গুণরাজ 
খা’) প্রীকুষ্চবিজয় নামে ag একখানি কাব্য লেখেন (১৩৯৫-১৪০২ 
শকাব্দ = ১৪৭৩-১৪৮০ খ্ৰীষ্টাব্দ )। ইহারা সকলেই পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে 
জীবিত ছিলেন। নানা দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, বাহ্দালা দেশের 
মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে এই সময় একটা লক্ষণীয় যুগ । বড়বড় সংস্কৃত 
পত্তিত এই সময়ে ofge হন, যেমন স্মার্ড রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি। নানা ভাবে হিন্দু বাক্দালীর সমাজকেও সুদৃঢ় করিবার 
প্রয়াস-ও এই সময়ে দেখা দেয়। * চৈতন্যদেব এই সময়েই আবিভূর্ত হন। 
বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান রাজা স্থুল্তান হোসেন শাহ ( ইহার রাজত্বকাল 
খ্ৰীষ্টীয় ১৪৯৩-১৫১৯ ) বাঙ্গীলা-সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা৷ ছিলেন 1 
ইহার ও ইহার পুত্র রাজা নস্রত্‌ খার-অধীনে চট্টগ্রামের শীসনকর্তা পরাগল খা 
ও ছুটী খা বাঙ্গালায় মহাভারতের অন্গবাদ করান । 
'চৈতন্যদেবের পূর্বের এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
প্রাচীন হিন্দু-যুগের ইতিহাস-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম ও বীরগাথা 
এবং দেবদেবীর মাহীত্ম-কীর্তন, এবং রাধারুষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া 
গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা,_-এইগুলি লইয়া! ব্যাপৃত ছিল। এই 
সময়ে পূর্ব-ভারতে মিথিলা-প্রদেশ ছিল সংস্কৃত-চর্চার প্রধান কেন্দ্র। কাশী, 
` দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্গালাদেশ যখন তুর্কাদের অধীন, তখন মিথিল! স্বাধীন ছিল, 
মিথিলায় হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে পণ্ডিতেরা নিরুদ্বেগে সংস্কতের চর্চা করিতেন । 
বাঙ্গালীর ছেলেরা সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া ন্যায় ও 
স্থৃতি পড়িবার জন্য, মিথিলায় যাইত। মিথিলার দেশভাষার নাম “মৈথিলী” ; 
ইহা বাঙ্গালার মতই মাগবী-প্রারুত হইতে উৎপন্ন, এবং অনেক বিষয়ে মৈথিলী 
বাঙ্গালার সহিত মিলে। মৈথিল পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার আদর করিতেন; 
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর ( ër ১৩২৫) প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মৈথিলী ভাষায় 
পুস্তক ap করেন। মিথিলার কবিরা নান! বিষয়ে গান বাধিতেন। মিথিলার 
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এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কৰি ছিলেন বিগ্যাপতি ঠাকুর ( আহুমানিক ১৩৫০ হইতে 
- ৯৪৫০-এর মধ্যে ইহার জীবৎকাল )। বিদ্যাপতি অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন 5 
তাঁহার ভাব যেমন মাজিত ও হুন্দর, ভাষাও ছিল তেমনি মধুর । বাঙ্গালীর 
ছেলেরা মিধিলায় গিয়া সংস্কৃত তো পড়িত-ই, মৈথিলীতে রচিত গানও তাহারা 
শিখিত। এই-সব গান তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়, বাঙ্গালীদের 
মধ্যে বিদ্যাপতির পদের খুব নাম ও আদর হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির 
মৈথিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটা ভাঙ্গিয়া কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়া 
গেল, কোথাও নৃতন মূৰ্তি ধরিয়া বসিল ` আবার কোথাও বা পশ্চিমের 
( মথুরা-অঞ্চলের ) হিন্দীর ('ব্রজভাখা”র ) রূপ-ও ইহাতে দুই-এক জায়গায় 
আসিয়া গেল। এইরূপে বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী, বাঙ্দালাদেশে এক gea 
মিশ্র রূপ ধরিয়া বসিল) তাহা না-মৈথিলী না-বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিমা 
হিন্দীর এবং পশ্চিমা অপভংশেরও ছিটাফৌটা আছে; কিন্তু সকলেই তাহা 
বুঝিতে পারে, এবং লালিত্যে ও শ্রুতিমাধুর্য্যে এই মিশ্র ভাষা অনুপম হইয়া 
দাড়াইল। পরে এই ভাষার নামকরণ হইল 'ব্রজবুলী”_অর্থাৎ যে বুলী বা 
ভাষায় Zara ত্রজলীল| গীত হয়। বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী পদের ব্রজবুলী 
রূপের অনুকরণ করিয়া পরে বাঙ্গালাদেশের অন্য অনেক কবি পঞ্চদশ ও 
ষোড়শ শতক হইতে রাধাুষ্ণ সম্বন্ধে গীত রচনা করিতে লাগিলেন; এইরূপে 
এই কৃত্রিম কবিতার ভাষা ব্রজবুলীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছায়ায় নৃতন এবং 
মনোহর একটা বড় সাহিত্য দ্রাড়াইয়া গেল। বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী কবি 
কবিরপ্রন বিদ্যাপতি বা ‘ছোট বিদ্যাপতি’ (ইহার অনেক পদ আদি বা মৈথিল 
বিগ্ভাপতির নামেই বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত) এবং গোবিন্দদাস ব্রজবুলীর শ্রেষ্ঠ 
কবি ছিলেন। এখনও অনেক বাঙ্গালী কবি এই ব্রজবুলীতে কবিতা লিখিয়া 
থাকেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কতকগুলি অতি সুন্দর গীতিকবিতা (“ভাম্টসিংহ 


` ঠাকুরের পদাবলী” ) ইহাতে লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় এই কৃত্রিম ব্রজবুলী 


ভাষার উদ্ভব চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই হইয়াছিল) আসামে আমরা পঞ্চদশ 
শতকের মধ্যেই ব্রজবুলী কবিতা পাই, উড়িষ্যায় চৈতন্তদেবের জীবনকালেই পাই। 


নি 


১৩২ বাঙ্গাল! ভাঁষাঁতত্বের ভূমিকা 


ত্রজবুলীতে বিকৃত বিগ্াপতির পদগুলি বাদ্ালায় এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল 
যে, বিদ্াপতি যে আসলে বাদ্দালার কবি নহেন, মিথিলার কবি, ai. 
ক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে ব্দ্যাপতির নাম, 
আদি-যুগের বৈষ্ণব কবি বোধে এমনি ভাবে সম্মিলিত, যে একের নাম করিতে 
অপর জনের নাম আপনিই আসিরা যায়| j 

মহাপ্রভু শরীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৫৩৪ খ্রীষ্টাঝে 
তাঁহার তিরোধান হয়। ইহার ব্যক্তিত্বে বান্দালীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক 
জগতে এক অপূর্ব প্রেরণা আসিয়াছিল-_বাদ্দালীর ইতিহাসে ইনি অন্যতম 
সরবশেষ্ঠ পুরুষ । ইহার সম্বন্ধে কবি সত্যেন্রনাথ দত্ত যে বলিয়াছেন--“বাঙালীর 
হিয়া-অমিয় মথিয়| নিমাই ধরেছে কায়”--তাহ! সার্থক উক্তি। চৈতন্তদেব 
বঙ্গদেশে ভগবন্তক্তির স্রোত বহাইয়| দেন, বহু প্রাচীন কদাচার ও কুসংস্কার 
তাহাই প্রভাবে অস্তহিত হইয়| যায়। o নৃতন ভাব্ধার! তাহার জীবন 
ও Den হইতে বঙ্গদেশে ও উৎকলে আসে, তাহার ফলে বাদ্দালা সাহিত্যে ও 
উড়িয়া সাহিত্যে এক যুগাস্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। চৈতহাদেবের শিষ্য ও 
ভক্তেরা তাহার. ভাবে অঙ্ুগ্রাণিত হইয়| বঙ্গভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন,__বাঙ্গালায় এক বিরাট্‌ বৈষ্ণব সাহিত্যের of হইল। এই 
সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গালী 
জাতিকে এই সাহিত্যের একটা প্রধান দান,__মহাপুরুষের চরিত্র । চৈতন্তদেবের 
ও তাহার পরিকরের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সাধকের পবিত্র জীবনচরিত লিখিত 
হইয়। বাঙ্গালা ভাষার উপযোগিতা এবং গৌরব বাড়াইয়া দিল। তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান পুস্তক এইগুলি:--[১]. গোবিন্দদাস-কৃত ‘কড়চা’ 
গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্যদেবের ভূত্যরূপে তাহার সন্ধে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া 
আসেন, এই বইয়ে তাহার ভ্রমণকাহিনী ও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নান! কথা তিনি 
সুন্দর সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন ( এইপুস্তকের প্রামাঁণিকতা সম্বন্ধে 
কিন্তু বিশেষ মতভেদ আছে 1. [২] বুন্দাবনদাস-রুত “চৈতন্ত-ভাগবত? (১৫৭৩ 
" ্বষটান্দ)__ইহাতে সহজ ভাষায় চৈতন্ডদেবের জীবনের ঘটনাবনীর বর্ণনা 


D EE EE EE, 


বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৩ 


আছে। এই গ্রন্থে সমগ্র চৈতন্ত-জীবনী die যায় না, এবং চৈতন্যদেবের 
জীবনে নানা অলৌকিক ব্যাপারের কথা ইহাতে আছে; [৩] লোচনদাস- 
(১৫২৩-১৫৮০) কৃত ‘চৈতন্য-মঙ্গল’_ইহাতে চৈতন্যদেবকে দেবতাভাবে দেখা 
হইয়াছে, ভাষার মাধুর্য্যে এই জীবনচরিত অতি সুন্দর ; [৪] zeegt কবিরাজ- 
কৃত 'চৈতন্ত-চরিতামৃত” (? ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ )__এই বই বন্গভাষার এক অপূর্ব 
বন্ত--একাধারে জীবনচরিত এবং চরিত্রচিত্রণ, অপাথিব ভক্তি এবং দার্শনিক 
তত্বের বিচারের সমাবেশ ইহাতে বিদ্ধমান ; [৫] জয়ানন্দ-কুত “চৈতন্ত-ম্ল’ 
( যোড়শ শতকের মধ্যভাগে ? )-_-অতি সরল ও মনোরম ভাবে লেখা এই 
জীবনচরিতখানি হইতে কতকগুলি এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়; [৬] 
নিত্যানন্দ-কৃত ‘প্রেমবিলাস’ (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ ); [৭] যছুনন্দনদাস-কৃত ‘কৰ্ণানন্দ’ 
(১৬০৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ); [৮] ঈশান নাগর-কৃত ‘অদ্বৈত-প্ৰকাশ’ (১৫৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দ )) 
[৯], নরহরি চক্রবর্তীর gz ‘ভক্তিরত্বাকর’-- ইহাতে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক 
বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনের নানা ঘটনা, এবং নানা বৈষ্ণব মতবাদ বিকৃত 
হইয়াছে। অলৌকিক ব্যাপারে পূর্ণ হইলেও, এই জীবনচরিতগুলি-বারা! 
মহাগুরুষদিগের শ্রদ্ধা দেখাবার একটা উপযোগী উপায় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্ত দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে বাধালী এভাবে 
দেশের মহাপুরুষদের সমাদর করিতে শিখিল না। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেওয়ান 
gen মণ্ডল নামে একজন মুসলমান কবি, হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবুর নামে 
কান্ত-নামা” বলিয়া একখানি চরিত্রমূলক কাব্য লেখেন Lage ১২৫০ সাল); 
zept পুস্তক বাঙ্গালাঁয় আর বিশেষ মিলে না। 

বিদ্াপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে বহু কবি বাঙ্গীলা ভাষায় ও ব্রজবুলীতে 
রাধারুফণ-বিষয়ক ও টৈতন্দেব-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
্রীুষ্ণের বুন্দাীবনলীলা তখন নবীন বৈষ্ণব দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে গড়িয়া 
একটা বিশেষ সামঞ্জ্তময় ব্যাপার-রূপে কল্পিত হইতেছে, এবং ট্চতন্যদেবের 
জীবনী ও Stop বৃন্দাবনলীলার মধ্যে ভক্তগণ একটা সুম্ম আধ্যাত্মিক মিল 
দেখিতে পাইতেছেন। ছুই শতের অধিক কবি পদ রচনা করিয়া বাঙ্গালা 


১৩৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ভাষার গীতি-সাহিত্যকে মহার্হ রত্বের দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেন। ইহাদের 
মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি অনেক ছিলেন, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন [১] 
গোবিন্দদাস কবিরাজ (? ১৫৩৬-১৬১২ )_ ইনি ব্রজবুলীতে অতুলনীয় মাধুধ্যময় 
ভাষার প্রয়োগ করিয়। গিয়াছেন__ইনি বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের setze 
করিয়াছেন; [২] জ্ঞানদাস (জন্ম আন্মানিক ১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ )--ইনি বডু- 
চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন ; [৩] কবিরঞ্রন বিদ্যাপতি, বা “ছোট বিগ্তাপতি” ; 
[৪] রারশেখর ; [৫] বলরাম দাস ; [৬] নরোত্তম দাস__ইহার রচিত ভগবদ্‌- 
বিষয়ক কতকগুলি প্রার্থনা-গীতি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর gei এই 
পদকর্তৃগণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব কবি ও ভক্তগণের মধ্যে 
গ্রধান। 

প্রথম যুগে রচনা, পরবর্তী যুগে আলোচনা )_ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে, 
আদি ( অর্থাৎ প্রাক্‌-চৈতন্য ) যুগের ও পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ ষোড়শ ও 
সপ্তদশ শতকের ) পদকত্তুগণের পদ একত্র করিয়া কতকগুলি সংগ্রহ-পুস্তক 
গঠিত হয়। এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে বর্ধমান-্ীথগুনিবাসী রামগোপাল 
দাস-ক্কৃত শীত্ীরাধাকুষ“রসকল্পবন্লী ও রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস- 
কৃত mag (সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত 'ক্ষণদা- 
গীতচিন্তামণি’ (অষ্টাদশ শতকের প্রারস্ত ), দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্ধীর্তনামৃত’ ও 
গৌরন্থন্দর দাসের 'কীর্ডনানন ( অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ), রাধামোহন 
ঠাকুর-কৃত 'পদামবত-সমুদ্র, (সংস্কৃত টাকাসহ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ, আন্মানিক 
১৭২৫ খ্রষ্টাব্দ ), এবং বৈষ্ণবদাস (অথবা গোকুল কুষ্ণনন্দ সেন )-সঙ্কলিত 
rage ( অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, আনুমানিক ১৭৭ খ্রীষ্টাব্দ )--এগুলি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও আধুনিকতর আরও 
কতকগুলি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ-পুস্তক আছে। 'পদকল্পতরু” 
গন্থখানি এই-সম্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ-গ্র্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট্‌, ইহাতে 
বৈষ্ণব রসশাস্তরের বিচার- ও নির্দেশ-অন্ুসারে সজ্জিত ৩১০১টা পদ আছে; 
এক হিসাবে এই বইকে ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদস্ক্তের খথেদ’ বলা যাইতে পারে ) 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৫ 


এই-সব সংগ্রহ-পুস্তকের সাহায্যে, বাঙ্গালা, ব্রজবুলী ও সংস্কতে রচিত বৈষ্ণব 
“মহাজন-পদাবলী” রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । 

সাহিত্যের অন্যান্য ধার| অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। বৈষ্ণব যুগে সংস্কতের 
প্রভাব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে থাকে। বুন্দাবনের 
গোস্বামিগণের হাতে একটা বিরাট গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া 
উঠে__এই গোস্বামিগণের মধ্যে সনাতন গোস্বামী, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রূপ গোস্বামী, এবং রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অনুপমের de জীব গোস্বামী, 
তথা গোপাল ভট্ট (ইহারা ষোড়শ শতকের ব্যক্তি), এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ 
ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (অষ্টাদশ শতক )__ইহারা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রক্ৃত-পক্ষে ইহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ গড়িয়া তুলেন। বাঙ্গালী 
বৈষণবদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন, সেই সুত্রে Pan প্রভাব 
বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যে কিছু-কিছু আসে । সপ্তদশ শতকে ছুইখানি প্রসিদ্ধ 
হিন্দী বইয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ হয়__কুষ্ণদাল বাঁবাজী-রুত নাভাজীদাসের 
‘ভক্তমাল’-গ্রন্থের অনুবাদ, এবং পুরাতন বাঙ্গালার শ্রেষ্ট মুসলমান কবি, চট্রগ্রাম- 
অঞ্চলের আলাওল-ক্লুত মালিক মোহম্মদ জয়সীর কোসলী বা পূর্বা-হিন্দীতে 
রচিত ‘পদুমাৱং’ বা পন্মাবতী-কাব্যের অন্থবাদ। 'পছুমারৎ' একখানি অতি 
কঠিন কাব্য; আলাওল-কৃত ইহার বাঙ্গালা অন্ুবাদটী অতি স্থন্দর | 
কতকগুলি মুসলমান উপাখ্যানও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার দ্বারা অনুদিত হয় 


(সপ্তদশ শতক )| বাঙ্গালা ভাষার উপর আলাওলের অনন্যসাধারণ অধিকার 


ছিল। 
বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচনা, সপ্তদশ শতকে প্রথম 


আরব্ধ হয়। কবি আলাওলের সমসাময়িক কতকগুলি মুদলমান কবি চট্টল- 
অঞ্চলে উদ্ভুত হন। ইহাদের অনেকে বৌদ্বধর্মাবলম্বী ও বর্মী-ভাষী আরাকান- 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন । আরাকান-বাসীরা বর্মী-ভাবারই এক 
প্রাদেশিক রূপ ব্যবহার করে। কিন্ত ইহাদের রাজাদের সভায় বাঙ্গালী 
মুসলমান কবিদের রচিত বাঙ্গালা কাব্যের প্রচার বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার। 


১৩৬ বাজাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


এই বাঙ্গালী কবির! চট্টগ্রাম হইতে গিয়া আরাকানে উপনিবিষ্ট হন। এই 
কাঁবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য_[১] afp দৌলত কালী (সপ্তদশ শতকের 
প্রথমার্ধ)_-দিতী ময়সা* নামক কাব্যের রচয়িতা; [২] কোরেশী মাগন 
ঠাকুর (সপ্তদশ শতকের দ্বিতীকবার্ধ )- চন্দ্রাবতী, নামক বিরাট কথাকাব্য ইহার 
রচিত ; [৩] মোহম্মদ খা (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত )-__ইহার রচিত সর্বাপেক্ষা 
লোকপ্রিয় কাব্য “মকতুল হোসেন’ (কারবালার যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত) এবং ‘কেয়ামৎ-না[মা? (পৃথিবীর শেষ দিনের কথা ); [৪] আবদুল 
নবী (সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )- ইহার রচনা বিরাট কাব্যগ্রন্থ ‘আমীর 
হামজা” (১৬৮৪ গ্রষ্টাব্দ )-__ইহা৷ নবী-মোহম্মদের খুল্লতাত আমীর হাম্জার 
বীরত্বময় চরিতকথা৷ অবলম্বনে রচিত; এই বই বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে 
হিন্দুদের মহাভারতের মত সমাদৃত পুস্তকের ভাব ও ভা! দুই-ই সুর 
ভাষা ও রচনাভদ্দী- সমসাময়িক হিন্দু কবির ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে বিশেষ 
ভিন্ন নে । এই-সকল কবি অনেক সময়ে আরবীভাবার বিখ্যাত কথাসংগ্রহ 
“আল্ফু লয়জা aa লয়লা’র (অর্থাৎ oe রজনী ও এক রজনী’, অথবা 
‘আরব্য-রজনী’-র ) উপাখ্যানাবলীর অনুকরণে নানা কথা রচনা করিয়া, 
বালান! কাব্যাকারে সেই ae কথাগুলি গ্রথিত করিতেন; এই-ভাবে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে gea কথা-বস্তর আমদানী হয়, সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে। 
মহাকবি আলাওল আরাকান রাজ্যে কবি মাগন ঠাকুরের নিকট 
. পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ইহার রচিত কাব্য--(১) ‘পদ্মাবতী’ ( উত্তর- 
ভারতের কবি মালিক মুহম্মদ জায়নী-কৃত, কোসলী বা পূর্বা-হিন্দীতে রচিত 
'পছুমাব২-এর aale )__১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ ; (২) “য় ফুল্মুলুক-বদিউজ্জমান+ 
(১৬৫৯-১৬৬৯)--‘আরব্য-রজনী’-সুলভ প্রেমকাহিনীর অনুকরণে রচিত একটা 
প্রেমাত্মক কাব্য ; (৩) ease (১৬৬০) ও (৪) “সেকন্দর-নামা” 
(১৬৭৩)--পানস্তের মহাকবি নিজামী কতৃক রচিত ছুইখানি বিখ্যাত ফারসী 
কাব্যের বাঙ্কালা অঙ্গুসরণ ; এবং (৫) ‘তোহ্‌ফ!’ বা. তত্বোপদেশ ( ১৬৬২ 
Dës )_ মুসলমান ধৰ্মানুষ্ঠান ‘সম্বন্ধে একখানি স্থপরিচিত ফারসী গ্রন্থের 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস aen 


অন্থবাদ। আলাওলের জীবনকাল Aë ১৬০৭-১৬৮০ বলিয়৷ অন্গমিত ` 
হইয়াছে। (এ সঙ্নধে দুষব্য-__“আরকাঁন-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য» ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক্‌ ও সাহিত্য-সাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশার প্রণীত, 
কলিকাতা, ১৯৩৫1) 

ধর্মঠাকুরের সেবক লাউসেন প্রাচীন বাদ্দানার একজন লোক-প্রিয় বীর 
ছিলেন। eiser কাব্যে তাহার উপাখ্যান ও কীতিকলাপ বণিত আছে। 
অধুনাতন বর্ধমান জেলার satt ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোৰ গৌড়ের রাজা 
বর্মপাঁলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে৷ ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র 
ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গড়ের, রাজার শ্যালিকা 
বঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়,_লাউসেন তাহাদের সন্তান। বহু 
কচ্ছুসাধন করিয়া খর্ম-ঠাকুরের বরে রঞ্জাবতী লাউসেনকে dear প্রাপ্ত হন । 
লাউসেনের বাল্য ও যৌবন, তাহার মাতুল ধর্মপাল-রাজার পাত্র মাহা বা 
মহামদ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ 
ও ইছাই ঘোবের মৃত্যু; এবং নানা সংগ্রামে লাউসেনের জয় ও তাহার অন্ত 
নানা অলৌকিক কীতি_-এই-সব কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত কাব্যগ্রন্থ, 
প্রাচীন বাঙ্গালার .( বিশেষতঃ রাঢের অর্থাৎ পশ্চিম-বল্লের ) লোকে অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে শুনিত। বৌদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের মাহাজ্মোর সহিত এই-সব কাহিনী 


জড়িত। এই উপাখ্যান-মগ্ডলী লইয়া অনেক কবি বাঞ্ধালায় ‘ধর্মমমঙ্গল’ 
কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গান্ধুলীর ধির্ম-মঙ্গল' একখানি লক্ষণীয় 


পুস্তক, সম্পূর্ণরূপে এইটা পাওয়া গিয়াছে, ইহার রচনা-কাল খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতকের প্রথমেই । অষ্টাদশ শতকের প্রারভে রচিত ঘনরামের “‘খর্ম-মঙ্গল’ও 
এই উপাখ্যান-বিষয়ক একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক 1চণ্ডীদেবীর মাহাত্ময-বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি সদাগর ও তৎপুতর Sg সদাগরের 
উপাখ্যান লইয়া, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মাধবাচার্য্য এবং কবিকম্বণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একখানি করিয়া চণ্ডী-মঙ্ল’ কাব্য লেখেন) কবিকন্কণের 
কাব্যথানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অতি উজ্জল 22) প্রাচীন বাঙ্গালার 


১৩৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


- সমাজ ও রীতি-নীতির অমূল্য চিত্র এই পুস্তকে আছে। চরিত্র-চিত্রণেও 
কৰিকন্বণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার চণ্ডী-কাব্যের কালকেতু ও ফুল্লরা, ধনপতি 
"ET ও Zen, দূর্বল! দাসী ও dies প্রভৃতি অতি সজীব চরিত্র । সত্য ও 
সঙ দৃষ্টির সহিত জনসাধারণের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না এই বইয়ে বর্ণিত আছে। 
কবিকঙ্বণ আমাদের যুগের মানুষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতচন্দ্র ও 
"rte মতন Safe হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

সংস্কৃত হইতে অন্থবাদের ধারা বৈষ্ণব লেখকদের হাতে অঙ্ষু্ন ছিল। 
পুরাণ-কথ| ভাষায় den করিয়া শুনাইবার রীতি কখনও লুপ্ত হয় নাই। 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ ‘কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী’ নাম 
দিয়া ভাগবত-পুরাণের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ রচনা করেন। সপ্তদশ শতকের, 
প্রথমেই কাশীরাম দাস বাঙ্গীলায় মহাভারত-কাহিনী লেখেন। এই 
মহাভারত-ই এখন বাঙ্গালাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। বর্ধমান সিঙ্গি- 
গ্রামবাসী কবি কাশীরাম দেব একটা বিশিষ্ট কবিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
জ্যেষ্টজাতা কৃষ্ণকিস্কর ‘শীরবষ্ণবিলাস’ নামে কাব্য রচনা করেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গদাধর 'জগন্গাথ-মজল+ নামে জগন্নাথ-মাহাত্যু-বিষয়ক কাব্য প্রণয়ন করেন। 
কাশীরামের* বহু-পূর্বে, ষোড়শ শতকের প্রারস্তে, বাঙ্গালার সুলতান হোসেন 
শাহের সেনাপতি পরাগল খায়ের আদেশে চট্টল প্রান্তের অধিবাসী কবীন্দ 
ও Bag নন্দী কর্তৃক “বিজয়-পাগ্ব-কথা” নামে মহাভারতের একটা উতরুষ্ট 
বাঙ্গালা অন্গবাদ রচিত হইয়াছিল ; এক সময়ে এই বই চট্টল- ও কুমিল্লা-অঞ্চলে 
বিশেষ আদৃত ছিল। 

চাদ-সদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যান এবং মনসাদেবীর মাহাত্ম্য 
অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতকে ময়মনসিংহের কবি নারায়ণদেব এবং দ্বিজ 
বংশীদাস একখানি করিয়া ‘পদ্মাপুরাণ’ লেখেন, এবং সপ্তদশ শতকে কেতকাদাস- 
ক্ষেমানন্দ 'মনসার ভাসান+ কাব্য রচনা করেন। 

যোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচাধ্যদের কথ! লইয়া, এবং 
রাজ! গোবিন্দচন্্র বা গোপীচাদের উপাখ্যান লইয়া, ভবানীদাসের £ময়নামতীর 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৯, 


গান’, দুর্লভ মল্লিক-কৃত “গোবিন্দচন্দ্র-গীত” প্রমুখ কতকগুলি কাবা রচিত 
হয়। রাজা মাণিকচাদের পুত্র গোগীচাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্যাসী হইয়া 
রাজাপাট ত্যাগ করিয়া না গেলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, Sei 
গোগীাদের মাতা ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারিয়া, অনিচ্ছুক পুত্রকে 
তৎপত্বীদ্বয় aal ও পছুনার প্রবল আপত্তি সত্বেও সন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করেন। সন্যাসী অবস্থায় গুরুর সহিত গোপীটাদের ভ্রমণ ও পরে সঙ্কটকাল 
উত্তীণ হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতা ও পত্বীদ্বয়ের সহিত মিলন__ 
ইহাই হইল এই আখ্যানের মূল বিষয়বস্তু ৷ 

বৌদ্ধ-অলুষ্ঠান-বিষয়ক “রামাই পণ্ডিতের শৃন্ত-পুরাণণ ও ধর্মপৃজা-পদ্ধতি"' 
পুস্তকদ্ধয় কোনও ধর্ম-ঠাকুরের পুরোহিতের সংগ্রহ গ্রন্থ, খুব সম্ভব অষ্টাদশ 
শতকের লেখা । কেহ কেহ এই শূন্য-পুরাণ’-খানিকে অত্যন্ত প্রাচীন মনে 
করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বই বিশেষ প্রাচীন নহে। 

নানা দিক দিয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা ফলপ্রন্থ হইয়াছিল। যোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে অষ্টাদশ 
শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ দিলীর মোগল বাদশাহদের অধীনে 
সুশাসনে ছিল । মোগল আমলে রাজ্যের মধ্যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ও প্রজার 
সথথ-সমৃদ্ধি, বাঙ্গালার সাহিত্যিক উন্নতির একটা প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। 

যোড়শ ও সপ্তদশ শতকে daf? লোক-সাহিত্যের এক অভিনব প্রকাশ 


হয় পূর্ববর্ধের গাথায়_ ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত চন্্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত 
ও রায়-বাহাছুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন কতৃক প্রকাশিত, অপূর্ব লৌন্দধ্যের 
ও সারল্যের খনি এই গীতিকাহিনীগুলি-__এগুলি বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য- 
রত্ব। ময়মনসিংহ ভিন্ন," বাঙ্গীলার অন্য জেলার কতকগুলি স্ুন্দর-হুন্দর গাথা 
দীনেশবাবুর চেষ্টায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে-__-এগুলির দ্বার! বাঙ্গালা 
সাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । ময়মনসিংহ-জেলায় প্রাপ্ত গাথাগুলির 
সঙ্গে, নোয়াখালী-জেলায় প্রচলিত “চৌধুরীর লড়াই’-শীর্ষক গাথাটা বিশেষভাবে, 


উল্লেখযোগ্য । 


১৪০ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


অষ্টাদশ শতক বাজালাদেশের পক্ষে নানা বিষয়ে পতনের বুগ। এই 
সময়ে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতার হ্রাস ঘটে, সদ্দে-সঙ্গে কাতঃ বাঙ্গালার স্বাধীন 
নবাবদের প্রতিষ্ঠা হয়, ও এই নবাঁবদের অক্ষম শাসনে দেশের মধ্যে অশান্তি 
ও অরাজকতা বাড়িতে থাকে ; পশ্চিম হইতে উড়িয্যা-বিভয়ী নাগপুরের | 
ভোন্লে” উপাধিধাৰী মারহাট্রা রাজার আক্রমণ, ও পশ্চিম-বঙ্গে “বর্গীর Stein 
অর্থাৎ বগা” বা “বারগীর+ অর্থাৎ মারহাটটা লুঠের! সিপাহীর উৎপাত ; বণিক্‌ 
ইংরেজের সহিত asi নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিবাদ, ও ১৭৫৭ সালে 
পলাশীর যুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিরোধিতা ও সেনাপতিগণের বিশ্বীস- 
ঘাতকতার ফলে সিরাজুন্দৌলার পতন-__-এবং ইংরেজ অধিকারের স্থত্রপাত ; 
নবাব মীর-কাসীমের স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাইবার চেষ্টার ফলে ইংরেজের সহিত 
তঘর্ষ ও মীর-কাসীমের পতন; ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ( বাল্দাল! সন ১১৭৬ সালের ) 
ভীষণ gen, af দুভিক্ষ বাদালাদেশে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে সুপরিচিত ; 
এবং ক্রমে ইংরেজের হাতে সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির আগমন । এই সময়ে 
সাহিত্যে নৃতন ধারা দেখা যায় না-_পুরাঁতিনেরই অনুকরণ ও অবনমন 
দেখা যায়। 
এই যুগে বড় কৰি বেশী হইতে পারে নাই। কেবল তিন-চারি জনের 
নাম করিতে পারা যায়-_কবিরঞ্জন রামগ্রসাগ সেন (মৃত্যু ১৭৭৫), ভারতচন্ত্ 
রায় কৰিগুণাকর (? ১৭১২-১৭৬০ ), ও ভূকৈলাসের রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল 
(অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ_১৭৫২- | 
১৮২১)। রামপ্রসাদ সেন তাঁহার সরল ভাষায় একান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির | 
সন্ধে তাহার আরাধ্য! দেবীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার শাক্ত বা দেবী- 
বিষয়ক পদ বা গানগুলিই তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভারতচন্দ্র 
নবদ্ধীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিতেন। ভারতচন্দ্রের রচিত 
সুবিখ্যাত 'অনদামঙ্গল কাব্য’ (১৭৫২ খ্ৰীষ্টাব্দ ) তিন খণ্ডে বিভক্ত__হরগৌরীর | 
লীলা-বিষয়ক অংশ প্রথমে, ও Tam “বিদ্যান্বন্দর? নামে উপাখ্যান, এবং 
"CD জাহাঙ্গীরের সেনাপতি-রূপে বঙ্গে আগত আগ্ের-রাজ মানসিংহ ও 


বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৪১ 


যশোহরের রাজা প্রতাপাদিতো/র যুদ্ধ এবং প্রতাপের মৃত্যু-বিষয়ক এতিহাসিক 
কাহিনী। এতত্ডিন্ন ভারতচন্ত্রের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও আছে। 
তিনি মাজিত শক্তির কবি, ভাবা-প্রয়োগে তিনি ছিলেন অসাধারণ-র্ূপে পটু ; 
তাহার কাব্যের ছুই-এক স্থলে অশ্লীলতা দোষ থাকিলেও, বর্ণনার সরসতা এবং 
নিপুণ তুলিকায় চরিত্র-অঙ্কনের শক্তি হেতু, আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার 
শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। লোকে এক 
সময়ে ভারতচন্্রকে আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিত। এবং 
তাহার রচিত eg বা গয়ার বাঙ্গাল! ভাষায় প্রবাদের মত এত পাওয়! যায় যে, 
তদ্বারা সহজেই তাহার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ 
পাদে, কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস-কালে 
পদ্মপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের একটা গছ্যময় অনুবাদ করেন । এই অনুবাদের 
অন্তর্গত তাহার সমসাময়িক কাশীর বর্ণনা, বঙ্গসাহিত্যে একটা নৃতন বস্ত। 
অষ্টাদশ শতকে লোকে হাল্কা গানে ও ছড়ায় গ্রীতি লাভ করিত, ভাবের 
গাভীর্য্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীতেই মুগ্ধ হইত। এই যুগে কবির গান, এবং 
কবির লড়াই ( অর্থাৎ সভায় কবিতে-কবিতে dra কথা-কাটাকাটি ) বিশেষরূপে 
প্রচলিত হয়; এবং সংস্কৃত পুরাণের উপাখ্যানগুলি তাহাদের মৌলিক গাভীধ্য 
পরিহার করিয়া, সাতিশয় প্রারুত-জনোচিত ভাবে পাচালীর পালায় গীত হইত। 
কবি দাশরথি রায় (বর্ধান-কাটোয়ার সন্নিকটে জন্ম, ১৮০৪-১৮৫৭ ) এই, 
ধরণের “কবির গান” বা “পাঁচালী” রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান তাহার গানে 
ভাষার বঙ্কার. ও তৎসঙ্গে সমাজ ও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে 29 জ্ঞানের সুন্দর 
|] - 
e হিত্যের পত্তন এই অষ্টাদশ শতকে । এ বিষয়ে বিদেশী 
orga ধর্মগ্রচারকেরা একটু পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়| ১৭৪৩. 
খীষ্টাব্দে লিস্বন নগরে পোতুগীস পানি Manuel da AssumpGa6 মান্গএল্‌- 
দা-আস্নুম্প সাওঁ-এর বাঙ্গালী ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোতুগীস শব্দকোষ প্রকাশিত 


H € 
হয়। এ বংসরেই লিদ্বন্‌ হইতে Crepe 51760000060 কিপার, 


H 


RE E 


১৪২ বাঙ্গাল| ভাষাতত্বের ভুমিকা 


শাস্ত্রের অর্থভেদ নামে এক dem বাদ্দালা পুস্তক প্রকাশিত হয়, ওঁ পুস্তকে 
গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন-ছলে রোমান-কাথলিক ধর্ম-মৃত ও অনুষ্ঠানের 
বর্ণনা আছে। এই দুই বইয়ে রোমান অক্ষরে পোতুগীস উচ্চারণ-অন্গযারী 
বানানে বাঙ্গালা অংশ লিখিত হইয়াছে-_তখনও বাঙ্গালা অক্ষর ছাপার হরফে 
উঠে নাই। “কপার শাস্ত্রের অর্থভে?-এর পূর্বে, খীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের 
শেষ ভাগে, পোতুগীস মিশনারিদের চেষ্টায় স্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভূষণার 
এক রাজকুমার খ্রীষ্টান ধর্মমত বিষয়ে একখানি বই লিখেন। (এই বইয়ের 
রোমান অক্ষরে লেখা মূল পুস্তকখানি পোর্তুগালে রক্ষিত আছে। এই পুস্তক 
এবং পাদ্রি আস্ন্ুম্প সাণঁ-এর পুস্তক দুইখানি, ভূমিকা ও টাকা-টিপ্লনীর সহিত 
কলিকাতায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে ।) ইহার ভাষা তেমন মাঞ্জিত নহে। 
কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এর dë মন্দ নহে। বাঙ্গালা "গচ্চের বিকাশে প্রথমে 
পোতুগীস ও পরে ইংরেজ মিশনারিদের কিছু যে হাত ছিল, তাহা স্বীকার 
করিতে হয়। 

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংরেজদের চেষ্টায় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রণের 
ব্যবস্থা হইল। ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে Nathaniel Brassey Halle 
নাথনিয়েল্‌ ব্রাসি হাল্‌হেড্‌_এর ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়; এবং 
এক দিকে উনবিংশ শতকের প্রারস্তে শ্রীরামপুরের মিশনারিলা যেমন বাহালা 
বই ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্য দিকে সেই সময়ে কলিকাতায় 
ফোট-উইলিয়ম কলেজে, বিলাত হইতে আগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙ্গালা 
শিখা ইবার জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতদের হাতে, বাঙ্গালা daer নূতন রূপ পাইবার 
চেষ্টা করিল। 

উনবিংশ শতকে এইরূপে এক নবধুগের আরম্ভ ঘটিল। পুরাতন ও নৃতন 
মনোভাবের ছন্দ ছুই পুরুষ ধরিয়া চলিল ; এবং শেষে নৃতনের বিজয় ঘটিল 
উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে। আগেকার যুগের কবির লড়াই এবং ভারত- 
চর অনুকরণে কাব্য-রটনা চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আরভ 
হইল উনবিংশ শতকের গোড়ায়, ও তাহার ফলে নব-নব ভাব-ধারা আসিয়া 


বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৪৩ 


বাঙ্গালীর চিত্তকে প্লাবিত করিয়া দিল, বাঙ্গালী নিজ ভাষায় নিজের নৃতন 
আশা-আকাঙ্ষা স্থখ-দুঃখকে প্রকাশ করিতে চাহিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 
সহিত নৃতন করিয়া পরিচয় বাঙ্গালীকে তাহার সংস্কৃতির রক্ষায় ও ভাষার উন্নতি 
বিধানে নূতন শক্তি দিল। আমরা এখনও অনেকটা এই যুগের-ই হাওয়ার 
মধ্যে আছি। উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য 
বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হয় নাই__এই সময়টা ছিল প্রস্তুত হওনের যুগ । রাজা ` 
রামমোহন রায় (? ১৭৭৪-১৮৩৩ ) প্রমুখ ছুই-চারিজন মনীষী আধুনিক বা 
ইউরোপীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও অবশ্ঠম্তাবিতা উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালীকে 
তদ্বিষয়ে Sea করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্ে-সঙ্গে ভারতের সভ্যতার 
এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মুল-স্বরূপ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যেরও (বিশেষতঃ উপনিষদ্‌ ও বেদান্ত-দর্শনের ) আলোচনা করিতে . 
উপদেশ দিলেন । ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুগোপযোগী সংস্কার, সমগ্র মানব- 
জগতের সহিত সংযোগ, এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদশের 
সংরক্ষণ_এই-সমস্ত বিষয়ে রামমোহন রায় ভারতবাসীদের নূতন পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ধর্ম (যেমন 
‘পৌত্তলিকতা-বৰ্জন’ ) সম্বন্ধে তাহার মত প্রচলিত হিন্দু মতবাদ ও অনুষ্ঠান 
হইতে deit হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার ফলে ক্রমে 'ব্রাহ্ম-সমাজ’ প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং 
হিন্দু বলিয়া রামমোহন রায়ের গৌরব; তিনি এই যুগের একজন প্রধান 
চিন্তা-নেতা ছিলেন। 

নবীন যুগের ভাব-প্রকাশের উপযোগী dai ভাষা গড়িয়া তুলিতেই উনবিংশ 
শতকের গোড়ায় দুই-তিন দশক অতিবাহিত হইয়া গেল। নৃতন ভাব ও 
নূতন ভাষা, উভয়কে আনিতে সাহাষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া 089) কেরি, 
Marshman মার্শমান্‌, Ward ওয়ার্ড -প্রমুখ শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টাণ্ট- 
মতের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বাঙ্গালী-জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও নমস্ | 

আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের অষ্টাদ্ের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের 


১৪৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


সঙ্দে-সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ 'করিতে হয়। ইহার 
জীবৎকাল ১৭৮৭-১৮৪৮ | ইনি আধুনিক বাঙ্গালা den একজন প্রথম ও 
প্রধান লেখক | ব্যন্দ ও বিদ্রপাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি “নব- 
বাবুবিলাস’ (১৮২১), 'কলিকাতা৷ কমলালয়’ (১৮২৩) প্ৰভৃতি কতকগুলি 
গন্ভ পুস্তক ap করেন, এবং “সমাচার-চন্দ্রিকা” পত্রের সম্পাদকতা। করেন । 
রামমোহন রায়-গ্রমুখ সংস্কারকগণের সহিত একমত না হইয়া, ইনি হিন্দু ধর্ম 
ও সমাজ সংরক্ষণে যত্রবান্‌ হইয়া ধির্মসভাঃ স্থাপন করেন, এবং শ্রীমদাগবত 
পুরাণ» “মনগসংহিতা, “ভগবদ্গীতা* প্রভৃতি সংস্কৃত শান্তর ও সাহিত্য গ্রন্থ মূল 
ও টাকার লহিত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। ( বাঙ্গালীর মানসিক 
সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারণে ভবানীচরণের কৃতিত্বের গৌরব এখন সাধারণ 
বান্ধালীর নিকটে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল ;, শ্রীযুক্ত ভ্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় ইহার রচনীবলীর 
পুনংপ্রকীশ হইয়াছে ও এগুলির আলোচন! আরম্ভ হইয়াছে। 
প্রথমটায় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে থে ag ভাষা দীড়াইল তাহা! 
কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে চলিতে অক্ষম, এবং বাক্য-রীতিতে আড়ষ্ট ` কিন্ত 
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীটাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ও বিশেষ 
করিয়া! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-১৮৪১ ) প্রমুখ কয়েকজন গন্য লেখকের 
হাতে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য-শৈলী অপূর্ব প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। 
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাদগালাদেশের নবীন যুগের একজন প্রাবর্তক। হিন্দু 
বিধবার বিবাহ oa প্রমাণ করিয়া তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা- 
বিবাহকে আইনের সমক্ষে গ্রাহ্য করাইতে সমর্থ হন। “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রমণিকাঃ ‘সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী’ ও সংস্কৃত পাঠাবলী went প্রণয়ন 
করিয়া তিনি এদেশে সংস্কৃত শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করেন। এই বইগুলির ` 
দ্বার! বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত বাঙ্গালী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার 
প্রচার বিশেষ-ভাবে ঘটে, ও তাহার ফলে ইংরেজী শিক্ষিত লেখকগণের হাতে 
বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব নৃতন করিয়া আসিতে থাকে। তিনি হিন্দী, 
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সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে আত Soa কতকগুলি বাঙ্গালা das 
রচনা করেন-__বেতাল-পঞ্চবিংশতি” (১৮৪৭), “সীতার বনবাস’ (১৮৬২) 
ও ভ্রান্তিবিলাস’ (১৮৭*)। আধুনিক gata সাধু গদ্যের ধারার প্রবর্তন- 
কাধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্লৃতিত্বই আমরা বেশী করিয়| দেখিতে পাই ; 
এইজন্য ইহাকে “বাঙ্গাল! গদ্যের জন্মদাতা” বলা হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের 
‘ভাষ! সহজ ও সরল ; এই ভাষায় বাক্য-রচনায় বিচারশক্তির প্রয়োগ দেখা 
যায়ঃ ইহার ven মুখ্যতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইলেও, শুদ্ধ বাঙ্গালা 
শব্দের সার্থক প্রয়োগ এই ভাষার শক্তির অন্যতম কারণ-রূপে বিদ্ধমান ) 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্ব যুগের শেষ কবি বলা যায় ( ১৮১১-১৮৫৯ )। 
১৮৬০ Zëtteg পরে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ 
বলা চলে। তখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য 
পৌগগুলাভ করিয়াছে। ইউরৌপীয় বা আধুনিক ভাবের সাহিত্য-ধর্মকে : 
যাহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এমন কতকগুলি কবি ও গগ্ঘলেখক দেখা 
দিলেন; এবং বাঙ্গালা সাহিত্য যে নৃতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
সেই পথে ইহারা তাহার কর্ণধার হইলেন॥ ইহাদের মধ্যে প্রধান ছুইজন-_ 
কবি মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭৩) এবং উপন্যাসিক ও নিবন্ধকার 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৯৪ )। ইহাদের নামে আধুনিক বাদাল৷ 
সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগকে মিধুস্থদন-ব্িমের যুগ” বল৷ যাইতে পারে | মধুস্দনের 
কীতি_-তিনি নিজ প্রতিভা- ও বিগ্যা-বলে বাঙ্গাল! কাব্য-সাহিত্যকে Ze 
জগতে প্রবেশ করান, নূতন ছন্দ এবং কবিতার রূপ ( অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
সনেট্‌ ) বঙ্গভাষায় ব্যবহার করেন, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি বঙ্গভাষার 
মধ্যে অতি কৃতিত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিরা দেন; কিন্ত তাহার কাব্যের 
বিদেশীয় রূপের অস্তস্থলে বাঙ্গাল! তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির ও প্রাণের 
সহিত এক গভীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সহানুভূতি ও সংযোগ প্রবাহিত । 
তাহার ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ (১৮৬০), ‘মেঘনাদ-বধ কাব), (১৮৬১), 
ধ্রজাঙ্গনা কাব্য, এবং গতুশপদদী কবিতীবলী” বাঙ্গালা ভাষায় অমর হইয়া 

₹0--9027 B.T. 
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থাকিবে! বালা নাটকও তাহার হাতে উৎকর্ষ-লাভ করে বন্ধিমচন্দ্রকে 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায়। ইহার উপন্তাসগুলি 
ভারতীর সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন বস্ত। বাঙ্গালা সাধুভাষায় গগ্ভ-রচনা বক্ষিমের 
লেখনীতে চরম উন্নতি-শিথরে আরোহণ করে। বন্ধিমের পূর্বে প্যারীচাদ 
Tag “আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮) নামে একখানি পারিবারিক ঘটনা- 
সংবলিত গল্প লেখেন; এই বই ভাবার প্রাপ্চলতাম্ম এবং বর্ণনার সন্গসতায় 
সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং এখনও করে। বাঙ্গালা aen কতটা শক্তি 
আছে, তাহা বহ্িমচন্ত্র প্রথম দেখাইলেন ; বাঙ্গালী জাতি আর কিছুর জন্য না 
হউক, এইজন্য তাহার কাছে খণী থাকিবে । এতভিনর, বন্ধিমচন্দ্র তাহার উপন্যাসে 
বাঙ্গালী সমাজের সত্যকার চিত্র অন্কন করিলেন, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও 
অতীত গৌরব-বোধ, জাতির জীবনের সঙ্গে গভীর সমবেদনা, জাতির সংস্কৃতির 
মূলে কি শক্তি আছে তাহা বুঝিয়া নিজেদের চালিত করা, বিশ্বের সমক্ষে 
ভারতবর্ধকে আবার বড় করিয়া তুলিয়া ধরা__-এই-সব বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের 
আকাজ্জাকে তিনি তাহার উপন্যাসে ও নিবন্ধে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। 
এঁতিহাসিক বোধ এবং যুক্তিতর্কান্মমোদিতা__মানসিক উৎকর্ষের পক্ষে এই ছুই 
অপরিহাধ্য অ্গ__বঙ্ছিমচন্্র সার্থকভাবে বাদ্ধালীকে শিখাইয়াছিলেন। উনবিংশ 
শতকের বাঙ্গালার তথ| ভারতের, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও তৎসঙ্গে 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় আস্থাশীল চিত্তের প্রতীক বন্িমচন্দ্র। দ্রেশগ্রীতির € 
দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে তাহার লেখনীগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বাঙজালাদেশের 
এবং তৎসঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীবিগণের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্র যে একজন প্রধান, 
তাহা বাঙ্গালী জাতি ও অন্য ভারতবাসী মানিয়া লইয়াছে। বন্ধিমের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অন্ুগামী আর-একজন মহাত্মা নাম করিতে হয়_ স্বামী 
বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। হিন্দুদর্শন- ও হিন্দুধর্ম-প্রচারের মধ্য দিয়! 
ইনি ভারতীয় জনগণের আত্মচেতনাকে ও আত্মবিশ্বাসকে উদ্ধ দ্ধ করিবার জন্য 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন। ইহাদের চেষ্টার ফলে আধুনিক ভারতের মানসিক 
প্রগতি বিশেষ শক্তি অর্জন করিয়াছে । ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি 
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গভীর শ্রদ্ধায় ও ভারতের জনগণের সহিত প্রগাঢ় সহাহ্ুভূতিতে পূর্ণ ইহার 
অপূর্ব শক্তিশালী রচনা বাঙ্গালা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ্‌ । 
মধুস্থদন ও বঙ্কিমের যুগের বহু লেখকের মধ্যে এই কয়জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ' 

উল্লেখযোগ্য ঃ_[ ১] gata বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৮৭ )__ইনি রাজপুত 
ইতিহাসের কতকগুলি গৌরবময় কাহিনী আহরণ করিয়া অতি প্রাঞ্জল ও 
শক্তিশালী ভাষায় কাব্য রচনা করেন (পদ্নিনী, কর্মদেবী ও শূরস্থন্দরী, এবং 
Stam একটা মনোহর এঁতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে কাঞ্চী-কাবেরী কাব্য )। 
এই-সব কাব্যে আমরা এতিহাসিক উপন্যাসের ছায়াপাত দেখিতে পাই। 
রঙ্গলালের বর্ণনা-দক্ষতা অসাধারণ ছিল।' রাজপুত জাতির বিশেষ গুণগ্রাহী 
Colonel James Tod কর্ণেল জেম্স্‌ Pe, রাজপুত জাতির ইতিহাস লিখিয়া 
Annals and Antiquities of Rajasthan নামে ১৮২৯ সালে বিলাত 
হইতে প্রকাশিত করেন। এই বই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে নৃতন 
একটা জগতের খবর দিল-_এদেশে মহাভারত-রামায়ণের dd? যেন 
বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত “রাজস্থান” গ্রন্থ স্থান পাইল। রাজপুতানার হিন্দু 
বীর ও বীরাঙ্গনাগণের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা বাঙ্গালীর চিত্তকে জয় 
করিল। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা 
অংশ এই ‘রাজস্থান’ গ্রন্থেরই প্রভাবের ফল। রঙ্গলালের রচিত রাজস্থানের 
আখ্যানমূলক তিনটা কাব্য at কাছে দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্য ও ত্যাগের 
বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল | [২] দীনবন্ধু মিত্র (১৮*৩-১৮৭৩)-_ 
বন্ধিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু, নাট্যকার ; ইহার কতকগুলি হাস্তরসাত্মক নাটক বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে সুপরিচিত; ইনি কবিও ছিলেন। [৩] রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র 
(১৮২২-১৮৯১)-_বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক, পণ্ডিত ও গগ্য-লেখক। গত শতাব্দীতে 
বাঙ্গালী এবং অন্য ভাঁরতবাসীকে তাহার প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির সহিত 
পরিচিত করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টিত হন। ইংরেজী ও বাঞ্গালায় নিবদ্ধ 
গব্ষেণাময় বহু পুস্তক ব্যতীত, ইনি সাধারণের শিক্ষাকল্পে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ’ 
নামে একখানি বিশেষ উপযোগী সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৪] eg 


১৪৮ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 
মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৫-১৮৪৪ )--শিক্ষাত্ৰতী ও নিবন্ধকার। প্রাচীন ভারতীয় 
স্কৃতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ আধুনিক সভ্যতার সহিত যাহাতে তাল রাখিয়া 
চলিতে পারে, তদ্বিযয়ে তাহার নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। 
হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু আদর্শের সংরক্ষকগণের মধ্যে ইনি অন্ততম ছিলেন - 
বাদ্দালার একজন প্রধান উদ্ারনৈতিক লেখক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
[৫ ] বিহারীলাল চক্রবর্তী ( ১৮৩৫-১৮2৪ )_বান্ধালী কবিতায় ইনি নূতন 
ধরণের কল্পনাশক্তি ও ছন্দের বঙ্কার প্রদর্শন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার. 
ভাব মানিয়াছেন। [৬] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ )_ 
মধুহুদ্নের অনুপ্রেরণায় "eet, কাবা লেখেন, এবং কবিতায় at 
প্রীতি প্রচার করেন। [৭] নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)_-ইনিও 
হেমচন্দ্রের মত মধুস্থদনের অনুকরণে কতকগুলি বড়-বড় কাব্য-গ্রন্থ লেখেন 
( ‘কুরুক্ষেত্র; ‘রৈবতক’, ‘প্রভাস’ ), এতভডিন্ন এতিহাসিক কাবা ‘পলাশীর 
যুদ্ধ; এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও টৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে আরও তিনখানি 
কাব্য ( ‘অমিতাভ’, খ্ৰীষ্ট, ‘অমৃতা’ ) প্রণয়ন করেন। তাহার মৃত্যুর পরে 
প্রকাশিত আত্মজীবনী (‘আমার জীবন”) মানবচরিত্র ও সমসাময়িক ঘটনাবলী- 
সম্বন্ধে তাহার মনোভাব প্রকাশক এক উপাদেয় গ্রন্থ । [৮] রমেশচন্দর 
দত্ত (১৮৪৮-১৯*৯)-_ভারতীর সন্যতার ওঁতিহাসিক, ordre বাঙ্গালা 
অনুবাদক, সামাজিক ও এতিহানিক ইউপন্যাসিক--এই যুগের বাঙ্গালীর মানসিক 
সংস্কৃতির একজন নেতা ছিলেন ) উপন্যাস রচনায় ইনি বঙঞ্ধিকচন্দ্রেরই aan 
করিয়াছিলেন; ইহার এঁতিহাঁসিক উপন্যাস “মাধবী-কম্বণঠ, ‘রাজপুত জীবন- 
সন্ধ্যা” ও ‘মৃহারাষ্ট জীবন-প্রভাত’, এবং সামাজিক উপন্যাস ‘সংসার’ ও ‘সমাজ’ 
সুপরিচিত পুস্তক। রমেশচন্দ্র ইংরেজীতে লিখিয়াও বিলাতে যশস্বী হইয়াছিলেন। 
[৯] গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১ )--বন্দভাষার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
নাট্যকার--গ্রায় ৯*খানি বড় নাটক ও নক্সা এবং প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে “বিশ্বমঙ্গল৮ “প্রফুল্ল; “জনা”, ‘পাণ্ডর-গৌরব’, 'বুদ্ধদ্রেব-চরিত’, 
‘চৈতন্তলীল!’, ‘নিমাই-সম্যাস’, (tert, ‘অশোক? প্রভৃতি অনেকগুলিই 
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বাঙ্গাল! নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক। অমর কবি উইলিরম 


শেক্ম্পিয়ব-এর ম্যাক্বেথঃ নাটকের গিরিশচন্দ্রের কৃত অন্ুবাদটা বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছে । গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত 5 
কতকগুলি নাটকে তিনি সমাজের কথা বলিয়াছেন, এবং কতকগুলি এতিহাসিক 
নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন । [১০] অমৃতলাল ag ১৮৫৩- 
১৯২৯ )--এই যুগের শ্রেষ্ট প্রহমন- ও হান্তরসাত্মক সামাজিক নাট ক-রচয়িতা 
ছিলেন। ইহার ব্যঙ্গ ও বিদ্রপের মধ্যে একটী অন্তনিহিত আদর্শবাদ লক্ষণীয় 
বাঙ্গালীর জাতীয়তা ইহার নিকট সর্বথা রক্ষণীয় বস্তু ছিল। [ ১১] হরপ্রসাদ 
wii (১৮৫৩-১৯৩২ )-এতিহাসিক, ওউপন্তাসিক ও নিব্ন্ধকার__ইনি অতি 
প্রাঞ্জল ভাবায় ভারতের ইতিহাস-কথা ও কতকগুলি মৌলিক উপন্যাস 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান ; মধুক্থদন-বন্ধিমের যুগ ও রবীন্দ্র-খুগ, এই উভয় ব্যাপিয়া 
ইহার সাহিত্যিক জীবন ছিল । . 

মধুস্ছদন ও বদ্ধিমের যুগে এতত্িন্ন আরও অনেক কবি ও অন্ত লেখক 
উদ্ভূত হন। এই যুগে ইহাদের সকলের হাতে নবীন বান্ধালীর মনের কাঠামো 
গড়িয়া উঠিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের অনেক অংশে নিজেকে দেখিতে ও 
জানিতে সমর্থ হইলেন। ইহাদের যুগের প্রসার উনবিংশ শতকের শেষ বা 
বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্য্যন্ত (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত ) ধরা যায়। 

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান বা তৃতীয় যুগকে, রবীন্দ্রনাথের. মহান্‌ 


_ মানসিক ও নৈতিক deit tal প্রভাবান্থিত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারা যায়, 


যদিও পূর্ব যুগের মধুস্থদন-বঞ্ষিম-রিবেকাননদের প্রভাব হইতে এই যুগ একেবারে 
মুক্ত হয় নাই__তীহাদের চিন্তাধারা ও শক্তি এখনও কাধ্য করিতেছে। ভারত- 
ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বন্ধিমচন্দ্রের জীবৎকালেই কবিতা 
ও অন্য,রচনায় উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতিভা শীঘ্রই স্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং এ কথা এক্ষণে সকলেই অল্প- 
বিস্তর মানিয়া লইয়াছেন যে, এই যুগে পৃথিবীর তাবৎ কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের | 


" আসন সর্বোচ্চে। ইউরোপ এবং আমেরিকা তথা এশিয়ার দেশগুলিও 


১৫০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


তাঁহার মর্ধ্যাদা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে কবিসম্রাট্‌ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বলিয়া তাহাকে উপযুক্ত 
সম্মান দিয়া জগতের তাবৎ সভ্যজাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে: রবীন্দ্র- 
নাথের প্রতিভা ছিল অদ্ভূতভাবে সর্বতোমুখী। কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, 
উপন্যাস--সব বিষয়ে তিনি deg নূতন জিনিস আবিদ্ধীর করিয়া তাহার 
চমৎকৃত ও গ্রীত দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ভাষায় 
ও ভাবে লোকোত্বর শক্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ তাহার রচনায় দেখা যায়। 
সেইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ-রপে '“বাক্পতি” আখ্যা দেওয়া যায়। 
১৯১১ সালে তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, তাহার স্বদেশবাসিগণ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রমুখাৎ তাহার সংবর্ধনা করেন; তাহার পূর্বেকার 
কোনও লেখকের এরূপ সংবর্ধনা বাঙ্গাল! দেশ কখনও করিতে পারে নাই! 
৯৯১৩ সালে ইংরেজীতে তাহার নিজের অনুদিত ‘গীতাঞ্জলি’ পুস্তকের জন্য 
সুইডেন হইতে তিনি নোবেল-পুরস্কার পান, এবং ইহার দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের 
বাহিরে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার পরে ক্রমশঃ 
সমস্ত জগৎ তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথের কাব্য, 
প্রবন্ধ ও উপন্যাসের অঙ্গবাদ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষায় বাহির হইয়াছে । 
তাহার কৃতিত্বের ফলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য এবং আধুনিক 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমক্ষে এতটা উন্নীত হইয়াছে । ১৯৪১ সালে তাহার, 
তিরোধান বঙ্গদেশ তথ! ভারতের পক্ষে অনপনেয় দুর্ভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার, মত শক্তিশালী লেখক এখন 
বাঙ্গালায় কেহ নাই | বিগত পঁচিশ-তিরিশ বখসরকে বিশেষভাবে ‘রবীন্দ্রের 
যুগ” বলিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও অন্ুবর্তা বহু কবি, 
ওুপন্তাসিক ও অন্য লেখক বাঙ্গাল| ভাষার সেবা করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও, 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায় না;--কেবল সংক্ষেপে কতকগুলি 
নাম করিতে পারা যায়_ অক্ষয়কুমার বড়াল ( কবি-_-১৮৬৫-১৯১৮)৮ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন (কবি--১৮৫৫-১৯২* ), রজনীকান্ত সেন (কবি-_-১৮৬৫- 
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১৯১০ ), কামিনী রায় (কবি_-১৮৬৪-১৯৩৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (উপন্যাসিক 
__১৮৫৭-১৯৩২ ), রামেন্্ঙন্দর ত্রিবেদী (নিবন্ধকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
১৮৬৪-১০১৯ ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি-_১৮৮২-১৯২২ ), প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় (ওপন্তাসিক_১৮৬৩-১৯৩১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কবি ও নাট্যকার 
__১৮৬৩-১৯১৩), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এতিহাসিক ও এতিহানিক 
উপন্যাস-লেখক-_-১৮৮৪-১৯৩০ ), এবং হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ( দার্শনিক ও নিবন্ধকার 
__-১৮৬৮-১৯৪২)। ইহারা ছাড়া আর অনেক উৎকৃষ্ট লেখক গত ৩০1৪০ 
বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন । 
এই যুগের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার at 
*ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। ইহার উপন্যাসে সামাজিক 
ও অন্য অত্যাচারে শিষ্ট ও ক্রিষ্ট বান্দালার জনগণ যেন নৃতন ভাষা পাইয়াছে_- 
ইনি সত্য-দিদৃক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, 
এবং যে অন্যায়, অবিচার ও দৌর্বল্য তিনি দেখিয়াছেন, মর্মস্পর্শী সারল্যের 
সহিত তাহা সকলের দৃষ্টির সমক্ষে ধরিমাছেন। তবে ইনি সমাজের নানা 
জটিল সমস্তার সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু বলেন নাই_-অপূর্ব শক্তি ও 
নিপুণতার সহিত সমস্তাগুলিকে কতক অংশে বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছেন মাত্র । এই আত্মপরীক্ষার steier) শরৎচন্দ্র উপন্যাসে, 
বিশেষতঃ তাহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগে লেখা উপন্াসে, যেরূপ 
ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি অল্পসংখ্যক শুপন্থাসিকই করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। 

আধুনিক সাহিত্যের এই তৃতীয় যুগে, বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্যের ভাষার 
আড়ষ্ট ভাবকে একেবারে বর্জন কবিগ্জা মৌখিক ভাষার অনুসারী হইয়া 
উঠিয়াছে, ইহার মজ্জাগত শক্তি এখন নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 
কলিকাতার মৌখিক ভাষা! এখন সাহিত্যে বহুশঃ ব্যবহৃত হইতেছে। এ বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪০-১৮৭০ ); ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতার লোক-ভাষায় ইহার “হুতোম পেঁচার নক্সা প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
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ইহার একটা কুফল দ্াড়াইতেছে-__কলিকাতার মৌখিক ভাষা ভালরূপে না 
জানিয়া কতকগুলি লেখক ভাষায় নানা প্রকারের অশোভন গ্রামাতা ও 
অরাজকতা আনিতেছেন । | 
অধুনা বাঙ্গালাভাষীদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণের সংখ্যা অধিক 
হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য মুখ্যতঃ হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্য । ইহার 
কারণ, বাঙ্গালার মুসলমানগণ প্রধানতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু ( বাহ্ধণ্য 
ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) জনগণেরই বংশধর বলিয়া, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট 
হইতে জন্মগত অধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত মানসিক প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিগত জীবনই 
এখনও তাহাদের মধ্যে বলবৎ-ভাবে কাধ্যকর হইয়া আছে। যাহাদের সহিত 
রক্তের সম্পর্ব, সেই হিন্দুদিগ-হইতে মনে প্রাণে এবং সংস্কৃতিগত জীবনে বিশেষ * 
পার্থক্য আসে নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের সহিত তাই 
বালালার সার্বজনীন সাহিত্য হইয়া আছে। অনল্পসংখ্যক বিদেশী তু্কাঁ, ইরানী, 
পাঠান ও পশ্চিমা মুসলমান বাঙ্গালাদেশে ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী মুমলমানগণের 
মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে__বাঙ্গালাদেশে মুসলমান যুগেও একটা লক্ষণীয় “বাঙ্গালী 
মুসলমান” সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । আরবীর চর্চা এদেশে খুব কম 
ছিল, এবং রাজভাষা বলিয়া হিন্দুরাও ফারসীর চর্চা করিত। আরবী ফারসীর 
প্রভাব বাঙ্গাল! সাহিত্যে তেমন করিয়া পড়ে নাই। কেবল কতকগুলি আরবী 
ফারসী উপাখ্যান steil ভাষায় রচিত হইয়াছিল মাত্র, এবং বাঙ্গালী 
মুসলমানদের উপযোগী অনুষ্ঠান ও নিত্য-কর্ষ তথা মুসলমান ধর্ম-মত সম্বন্ধে 
কতকগুলি পুস্তক লিখিত হয় মাত্র ; এতভিত্, মুসলমান সুফী দর্শনের প্রভাব, 
পরোক্ষভাবে, ও প্রত্যক্ষভাবে ফারসী সাহিত্যের মধ্য দিয়া, মুসলমান যুগে 
শিক্ষিত চিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মধ্যে কিছু পরিমাণে কার্ধাকর হইয়াছিল। 
শুদ্ধ বাদালী ভাবধারা বজায় রাখিয়া বান্দালী মুসলমান চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
হইয়াছিল মুমলমান “বাউল” ও “মারফতী” গানে । *শাহ্‌নামা, সিকন্দরনামা? 
প্রভৃতি পারস্তের ইতিহাস-কাব্য ও কথাসাহিত্য, এবং আরবের কথাসাহিত্য, 
তথা কারবালার যুদ্ধ প্রভৃতি আরব ইস্সামের প্রথম যুগের কাহনী, পয়ারাদি 
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হুন্দে রচিত হইয়া মুসলমান বাঙ্গালার 'পুঁথি-সাহিত্যঠ নামে, হিন্দুদের ‘রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণ” প্রভৃতির পার্শ্বে স্থান পাইয়া, বাঙ্গালী মুসলমান জনগণের 
চিত্তকে সরস করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু আরব ও পারস্তের এই বিশাল কাব্য- 
ও কথা-সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প কয়জন উচ্চ শ্রেণীর ও মাজিত রুচির 
কবির দ্বারা উচ্চ কোটির 'সাহিতোর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরবী ও 
ফারসী সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যে আনন্দ 
ও শিক্ষা পান, বাঙ্গালা মুসলমান “পুঁথি-সাহিত্য” মধ্যে তাহার অক্ষম অনুসরণ 
পাঠে সে শিক্ষা ও আনন্দ পান না। অধুনা বাঙ্ধালার শিক্ষিত মুসলমানদের 
মধ্যে আরব, পারস্ত ও উত্তর-ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আসার ফলে, মুদলমান-ভাবে অনুপ্রাণিত এক নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
স্থটির দিকে কতকগুলি মুসলমান লেখক আগ্রহান্বিত হয়াছেন। এই চেষ্টার 
ফলে, মুসলমান চিন্তাধারার অনুগামী কিছু-কিছু আরবী ফারসী শব্দের বাঙ্গাল! 
ভাষায় স্থানলাভ অব্যন্তাবী ; এবং আশা করা যায়, শক্তিশালী লেখকের হাতে 
বাঙ্গালা সাহিত্য, আরবী, কারসী-ও. উর্দু হইতে আহত ভাবধারাতেও পুষ্ট 
হইবে,__এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের মুসলমান সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালী 
মুদলমানের জীবন ও ভাবধারা আশ্রয় করিয়া, are সাহিত্যের একটা নৃতন 
দিক্‌ আবিষ্কৃত হইবে, যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নিবিশেষে সকল বাঙ্গালীর 
চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ হইবে । 

বাজালার সাহিত্য উত্তরোত্তর প্রবর্ধমান ; বাহিরের দিক্‌ হইতে দেখিলে, 
এই সাহিত্যের ভবিস্তৎ আরও উজ্জল বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু একটা 
গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে। জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয় জাতীয় 
সাহিত্যে। সেই জীবনে যখন সর্বাহ্ীণ SIS থাকে, জাতির অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকে, 
e 5 যে সাহিত্যে জীবন প্রতিবিষ্বিত ও প্রতিফলিত হয়, সেই সাহিত্য 
প্রাণবান্‌ ও সারবান্‌ এবং চিরন্তন সত্যের আধার হইয়া উঠে। কিন্ত যেখানে 
জীবনযাত্র! কঠিন হইয়া দাড়ায়, দেশের জনগণের আত্মিক শ।ক্তর হ্রাস ঘটে 


১৫৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


জাতির মধ্যে. যেখানে অনৈক্য, ভাববিরোধ, ও আত্মকলহ আসিয়া যায়, 
সেখানে সাহিত্য কিছুতেই শক্তিশালী বা জীবন্ত, সারবান্‌ বা চিরস্থায়ী হইতে 
পারে না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নানা Deia হিন্দু ও 
মুসলমান নিবিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজকাল বড়ই বিপন্ন হইয়া! পড়িয়াছে, 
তাহার প্রাণশক্তি আর অটুট থাকিতেছে না; ইহাতে তাহার মানসিক, নৈতিক 
ও আত্মিক অবনতি ster, এবং তাহার আধুনিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 
কেবল erg ঘী ঢালার ন্যায় নিক্ষল হইবে,_তাহার সাহিত্যিক পূর্ব গৌরব 
অতীতের বস্তু হইয়া দ্লাড়াইবে, ভবিষ্যৎ গৌরবে তাহার অতীত গৌরবের 
পরিণতি ঘটিবে না। বাঙ্গালী জাতি বড় না হইলে, an ও অপার্ধিব জগতে 

' শক্তিশালী না হইলে, আত্মিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন ন! হইলে, বাঙ্গালীর সাহিত্য 
বড় থাকিতে পারিবে না। এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, 
প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্ব আছে-_তাহার নিজের প্রতি, তাহার 
পিতৃপুরুষগণের প্রতি, এবং তাহার ভবিষ্বাদ, বংশীয়গণের প্রতি। 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান তারিখ ১৫৫ 


tert) ভাজা ও সাহিত্যের ইতিহাতসল্প 
কতকগুলি প্রান প্রন্থান তালি 


৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বা্দ (আনুমানিক) মৌধ্যবিজয়, বাঙ্গালাদেশে আধ্য-ভাষার 


প্রসার । 
৩৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ বাঙ্গালাদেশে গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকার 
এবং দেশে উত্তর ভারতের সভ্যতার 
প্রসার । É 
LTE চন্্রবর্মার স্ুস্থুনিয়া শিলালেখ । 
৭8০ 9১ H আহ্থ্মানিক) পাল-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা 
১০৩৮ দীপর্থর-্ীজ্ঞান-অতীশ, বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধ, 
*আচাধ্য। 
১১৫০ 5) e মহারাজ বল্লাল সেন। 
১১৮০ ১ জয়দেব কবি; মহারাজ লক্ষ্মণসেন। 
১২০৭ e বিদেশীয় মুসলমান তুকাঁগণ কর্তৃক 
বঙ্গদেশ-বিজয়ের স্ুত্রপাত। 
227 ” বডু-চণ্ডীদাসের জীবৎকাল (rk: 
ভ্ৰীকৃষ্ণকীর্তন, বাধাকুষ্ণ-বিষয়ক পদ 
১৪০০ ১১ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল। 
১৪১৮7 রাজা কংশ ( দশ্জমর্দনদেব 1) 
১৪২০ » 33 কৃত্তিবাসের জীবৎকাল ৷ 
১৪৮০ ১১ Si মালাধর বস্থ (গুণরাজ খা)। 
১৪৯২ g বিপ্রদাস চক্রবর্তী (“মনসামজল? )। 
১৪৯৩ ১১ S বিজয়গুপ্ত ( পদ্মাপুরাণ’ )। 
১৪৮৬-১৫৩৪. খ্রীষ্টাব্দ চৈতন্যদেবের জীবৎকাল। 


১৪৯৩-১৫১৪ হোসেন শাহ, বাঙ্গীলার Steg 


১৫৬ 


১৫১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ 


১৫২৬ 


১৫৪০ 


১৫৭৫ 
১৫৮০ 
১৬০০ 
১৬৫০ 
১৬৫১ 
১৬৯১ 
১৭০০ 
- ১৭১১ 


১৭৪৩ 


১৭৭৮ 


১৭৯৪৩ 


“বাঙ্গালা teren ভূমিকা 


পোতুগীসদিগের প্রথম বন্দে আগমন। 
উত্তর-হিন্দুস্থানে বাবর কর্তৃক মোগল-সাস্রাজ্য-স্থাপন ৷ 
(আঙ্লমানিক) বৃন্দাবনে বাঙ্গালা বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের 
প্রতিষ্ঠা । 
. বঙ্গে মোগল-অধিকার | 
(আন্নমানিক) কবিকম্বণ মুকুন্দরাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। 
a কাশীরাম দাস। কলিকাতায় আর্ধাণীগণ | 
5 চট্টলে আলাৎল প্রমুখ মুসলমান কবিগণ। 
ইংরেজদের প্রথম বন্দে আগমন । 
কলিকাতায় ইংরেজদের বাস। 
মাণিক গাছুলীর ধর্মমঙ্গল’। 
ঘনরামের “ধর্মমঙ্গল’। 
বাঙ্গালা ভাবায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, রোমান অক্ষরে 
লিম্বনে ছাপা পোতুগীস পান্দি আস্হম্পুসা্ড (Padre 
Assumpcad)-এর বই | 
রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের ভীবৎকাঁল। 
পলাশীর যুদ্ধ । 
কবি ভারতচন্ত্রের মৃত্যু । 


নবাব মীর-কাসিমের পরাজয়ের পরে শাহ্‌ আলম 
বাদশাহের নিকট হইতে ‘ঈন্ট_ ইণ্ডিয়া কোম্পানী’ কর্তৃক 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-লাভ। 

হাল্হেড, (H৭]॥০৭)-কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা 
অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ । 


আপ্জন (Uচj০৷৭)-ক্ৃক প্রকাশিত “ইংরাজী ও বাঙ্গালা! 
বোকোবিলারিঃ। 


১৮০০ 
১৮০১ 


১৮০৩ 


১৮১৭ 
১৮১৭ 
১৮১৮ 


১৮২০ 


১৮২৫ 


১৮২৬ 


১৮৩০ 
১৮৩৩ 
১৮৩৪ 
১৮৩৮ 
১৮৪৭ 


১৮৫০ 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান তারিখ ১৫৭ 
১৭৯৪-১৮০২ খ্ৰীষ্টাব্দ ফর্জ্টার (7075/97)-কৃত ইংরেজী-বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালা- 


ইংরেজী অভিধান। 

কলিকাতায় “ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ’ প্রতিষ্ঠা । 

কেরি (021e))-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরেজীতে)। 
শ্রীরামপুরে মিশনারিগণ কর্তৃক ক্বত্তিবাসের রামায়ণ 
মুদ্রণ । 

‘হিন্দুকলেজ’ প্ৰতিষ্ঠা । 

রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ-সংকলিত ‘বঙ্ভাষাভিধান’। 
প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-“সমাচার দর্পণ (/. 0. 
Marshman মার্শ মান, af মিশন, শ্রীরামপুর) | 
বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-_ 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত 
‘বাঙ্গালা গেজেট’ । রাজা রাধাকান্ত দেব-_“শব্দকল্প- 
দ্রম” সংস্কৃত অভিধানের মুদ্রণ আরম্ভ ৷ 

রাধাকান্ত দেব রচিত ও প্রকাশিত “বাঙ্গালা শিক্ষক” 
( ব্ণমাল। ও প্ৰথম পাঠ )। 

কেরি (lan 0%.চ5)-রুত বাঙ্গালা অভিধান। 
রামমোহন রায়-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (বাঙ্গালা 
সংস্করণ, ১৮৩৩ )। 


ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা । 


হটন (Haught০n)-কৃত বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান e 
রামকমল সেন-রুত ইংরেজী-বাজাঁলা অভিধান । 
আদালতে ফারমীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রচলন ৷ 
ঈশ্বরচন্দ্র Data. Sg ‘বেতালপঞ্চবিংশতি? | 
শ্যামাচরণ  সরকার-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
(ইংরেজীতে ). 


১৫৮ 


১৮৫৭ 
১৮৫৮ 


১৮৬১ 
১৮৬৩ 
১৮৬৫ 
১৮৭২ 
১৮৭২-১৮৭৯ 


১৮৭৭ 
১৮৮০ 


১৮৯৩ 


১৮৯৫-১৮৯৬ 


১৪০৩ 


১৯০৫ 


১৯০৮ 


১৯১২ 


১৯১৩ 
১৯১৬ 


বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


খ্ৰীষ্টাব্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । 


DI 


5 


HI 


29 


HI 


প্যাগীচাদ মিত্র (টেকচাদ ঠাকুর )-রচিত “আলালের 
ঘরের দুলাল’ ( উপন্যাস )। 

মধুক্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্য? । 

কালীপ্রপন্ন সিংহের “হুতোম পেঁচার নক্সা’ । 
বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস__দছূর্গেখনন্দিনী+ | 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ কর্তৃক “বন্ৃদর্শন পত্রিকা প্রকাশ। 

zip (39০০১)-ককৃত আধুনিক আর্ধ্যভাষাগুলির 
তুলনাত্মক ব্যাকরণ। 

রামকুষ্চ গোপাল ভাণডারকর-কৃত তুলনাত্মক ব্যাকরণ। 
Sara (17০৪৮01০)-কৃত আধুনিক আধ্যভাষার 
তুলনাত্মক ব্যাকরণ। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা । 

গ্িয়ার্সন (Grierson)-কৃত আধুনিক আধ্যভাষার 
তুলনাত্মক ব্যাকরণের প্রারস্ত। 

গ্রিয়ার্সন (Grier5০॥)-কৃত Linguistic Survey 
of India-র পত্তন, বাঙ্গালা ভাঁষা-বিষয়ক প্রথম 
খণ্ড। 

বঈ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন । f 

বি.এ. পরীক্ষা পধস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা 
সাহিত্য আবশ্তিক পাঠ্য-বিষয়-রূপে নির্ধারিত । 
বঙ্গ-ভঙ্গ রদ। ভারতের রাজধানী কালিকাতার 
পরিবর্তে দিল্লী । 

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পারিতোধিক প্রাপ্তি। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক চর্য্যাপদ’ (“বৌদ্ধগান ও 
দোহা, ) প্ৰকাশ । 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান তারিখ ১৫৯ 


১2১৭ ` ëm ব্সন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক শ্রক্ব্চকীর্তন’ প্রকাশ। 


১৯১৭ 2?  জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের বাঙ্গাল। অভিধান । (দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ) | 
১৯৪০ » কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা-গ্রহণ । 
১৯৪১ » রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু । 


১৯৪৭ ৮ ভারতের স্বাবীনতা-লাভ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা । 


শা 


মহাপ্ৰাণ বর্ণ 


এই প্রবন্ধে চৌক! বন্ধনীর [ ] মধ্যে যে রোমান অক্ষরে ও রোমানের আধারে প্রস্তুত 
নূতন অক্ষরে বাঙ্গালা ও অন্ত ধ্বনিগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই অক্ষরগুলি International 
Phonetic Aseociation-এর বর্ণমালার । অক্ষরগুলি কোন্‌ কোন্‌ ধ্বনির প্রতীক, তাহ! নিয়ে 
নির্দিষ্ট হইতেছে :- 


: = স্বরধ্বনির দীর্ঘতা-জ্ঞাপক ` « তারা ৮ [6০70], « তার =» Dor), 

— এসাহনাসিকতা-ভ্ঞাপক : = বাস = [৮০], « বাশ » [৮৪]. 

৫.সসাঁধারণ বাঙ্গালা আ-কারের ধ্বনি : « রাম ৯ = [9:0]. 

৪- পূর্ববঙ্গের « কাল > ( কল্য ) -তে যে আ-কারের ধ্বনি মিলে; যথা__ 
< কাল» (= সময়, মৃত্যু, কৃষ্ণবৰ্ণ )= [০:1 ] ; কিন্তু * কা’ল » (= কল্য )= 
[ ৭: ] (< কীল, ef: kl, bail ] হইতে )। 

৪.পশ্চিম-বঙ্গের = এক, ত্যাগ, পেঁচা » প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি : Tsch, 
erg, pda Ji 

৮-ব) ge প্রাচীন আধ্যভাষার ( বৈদিকের ) চ-কারের ধ্বনি, কতকটা! 
ক্য=ky-র মত শোনায়; শুদ্ধ 71099 বা stop অর্থাৎ পুষ্ট ধ্বনি 

'তালব্য অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ; ৫ = বৈদিক < ছ >! 

পুশ পশ্চিম-বান্দালার «চ »-এর ধ্বনি_-তালব্য অঘোষ অন্প-প্রাণ affricate 
অর্থাৎ সমষ্ট ; গর. =পশ্চিম-বাঙ্গালার « ছ >= lh । 

৫=জর্মান Ich শব্দের ৫॥-এর ; ধ্বনি = বৈদিক « শ=। 

deng: =ড; dg: dp: d ইংরেজী ৭, দন্তমূলীয় ; ৫৮ 
পূর্ব-বন্ধের « ধ >, ?=পূর্ব-বঙ্গের * ঢ >| 

€=পশ্চিম-বঙ্গের একার ; দেশ, ক্ষেত, কেবল sl det khe:t, 
keb0]l ]; == পূৰ্ব-বঙ্গের এ-কার—[de:], ke:t, 150০1] | 


মহাপ্রাণ বর্ণ ১৬১. 


` £=দস্ত্যোষ্য অঘোষ, উন্ম-ধ্বনি, ইংরেজী £; 

৪=গ; ৪?-ঘ; ও?=পূৰ্ববন্দের « ঘ»১ 

৪-ফারসী € অক্ষরের ধ্বনি, ঘোষবৎ উন্ম « ঘ. »। 

1 অঘোষ « হ >, ইংরেজীর ॥=সংস্কৃতের বিসর্গ যথা, ইংরেজী happy 
=[hepi], hat = [het] | 

£- সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঘোষবৎ « হ — যথা, বাঙ্গালা « হাত » = [fart], 
«হাট >= [ ০:6 ]। 

i=ই,ঈ; 1-*য়» ইংরেজীর y. 

₹প্রাচীন সংস্কৃতের শুদ্ধ তালব্য স্পর্শ-ধ্বনি, বৈদিক « জ >, কতকটা 
গ্য-৪১-র মত ধ্বনি। 

বি পশ্চিম-বাঙ্গালার « জ>-এর ধ্বনি; স্ৃষ্ট তালব্য ঘোষ-ধ্বনি ; 
JB পশ্চিমবঙ্গের « ঝা »। 

k=ক ; ॥=খ ; 1৮-হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত daten « ক »। 

1-ল। মম) লন) ০=ও ; ১৩-বেষা অ। 

P="; Ph =* ফ-্প্হ >, হিন্দীর মত; হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত 
za: প*। 

"স্বাঙ্গালার « র > ; A দক্ষিণ-ইংরেজী চলিত ভাষার rr 

৪--সংস্কতের দন্ত্য « স >, পূর্ব-বঙ্গের « ছ >, ফারসীর ০১ ৯, ০ । 

[্বান্ধালীর « শ, য, স => ; 1 সংস্কৃতের মুর « ষ »| 

ট=ত; hd $=ট /-ঠ)/-ইংরেজী ৮ দন্তমূলীয়। G.G 
হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বন্দের « ত * ও «ট =» । 

ve, E: gtt ঘোষবৎ উদ্ম-ধবনি, ইংরেজীর ৮; 

্ম-ইংরেজীর mr, (E? 

»-ফারসী &-র ধ্বনি, অঘোষ উদ্ম « খ. »। 

বাঙ্গালা « মেজদা» [০20৭ ] শবে se ধ্বনি, ইংরেজীর হ, 
ফাঁরসীর 5, ১, ৮5, BI 


11909? B.T. 


১৬২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 

কব বা 3= তামিল ভাষায় প্রাপ্ত ধ্বনি_ূরধন্ত [ ( য )-এর ঘোষবৎ রূপ ; 
তমিল্‌= [Ami] | এ 

॥= কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (glottal stop). 

$= প্রচলিত বাঙ্গালা: « ফ »-এর ধ্বনি ; oft অঘোষ উন্ম। 

= প্রচলিত বাঙ্গালা « ভ »-এর ধ্বনি ; ও্ট্য ঘোষবৎ ai 

5= ফরাসী 19 ধ্বনি, ঘোষবৎ তালব্য উদ্ম ( ইংরেজী reene শব্দে 
অতি হ৷-বৎ ৪-এর ধ্বনি _1)16218-[ 01559(8) ] ). 

০ল্বান্থালা অ-কার ; তুলনীয়, ইংরেজী ell, law (kal, lo: ]. 

+-সংস্কতের সংবৃত অ-কার, হিন্দীর অ-কার, ইংরেজী ent, ৪০০ শব্দের 
স্বরধ্বনি =[ khAt, sAn 1. 

৪-হিন্দীর অতি-হ্রস্ব অ-কার ; যথা রতন » Total: ইংরেজীর ০৪০, 
China, Russia, India প্রভৃতির at =[ 9৪০৪১ 11109) raf, 70019] ). 

$ ১। ভারতীয় বর্ণমালার, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে “মহা প্রাণ বর্ণ” 
বলে: «খ, ঘ; ছ, ঝা; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ» এইগুলি মহাপ্ৰাণ adi 
প্রাতিশাখ্যকারগণ এগুলির উচ্চারণের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক 
ভারতে এগুলির উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই । অল্পপ্রাণ স্পর্শ বর্ণের (অর্থাৎ বর্গের 
প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের ) উচ্চারণ-কালে, শ্রয়মাণ Sal বা প্রাণ বা শ্বাসবায়ুর 
যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোম্ম বা মহাপ্রাণ-পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উদ্ভব হয়। কৃ-এর 
উচ্চারণের সদ্দে-সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা Sat নির্গত হইলে, দাড়াইল « ক+ 
প্রাণ=খ্‌»; তন্রপ «গৃ+প্রাণ-ঘ»। 

এই প্রাণ বা Sat বা শ্বাসবায়ু যখন সহজ ও স্বাধীন ভাবে নির্গত হয়_ 
কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরস্থ lotta] 155899 বা কণ্ঠনালীমুখের মধ্য দিয়া চালিত 
হইয়া, উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা-প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়া 
যায়,_তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধ্বনি্ূপে প্রতিভাত 
হয়ঃ কঠনালীর মধ্যস্থিত ৮০৫১] ০৷০৮৫৪ বা! staat st পেশীর আকর্ষণের 
ফলে, ৪01৮] paesnge কঠনালী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটিলে, নির্গমনশীল 
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শ্বাসবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া উক্ত ৮০০৪] chords বা কনালীস্থ পেশীগুলির 
মধ্যে vibration বা asf হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোষ ধ্বনি হ-কারের 
উৎপত্তি ঘটে ; এবং কঠনালীর মধ্যস্থিত ৪1০] pas বা মুখ-প্রণালীর 
, বিবার বা মুক্তি ঘটিলে, ৮০০%] ৫০:5-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ 
থাকে না, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ু নিরুপন্রবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও 
বন্ধতি রত হয় না,__তাহার ফলে অঘোষ হ-কারের উৎপত্তি ঘটে। 
এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে স্বাধীন বিসর্গের মূলধ্বনি, যে স্থলে এই 
বিসর্গকে পূর্বগামী স্বরধ্বনির আশরয়-স্থানভাগিত্ব বা অধীনতা স্বীকার করিতে 
হয় না। ইংরেজীর ৷ হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ-কার ; আমাদের ভারতীয় 
ঘোষব হ-কার হইতে ইহা পৃথকৃ। শুদ্ধ প্রাণ বা Eat বা শ্বাসবাযু, যদি 
অঘোষ বিসর্গ ও ঘোষ" হ-কার রূপে বহি্গত হইতে না পারে__মুখের মধ্যে 
জিহ্বার অথবা মুখের বাহিরে ওষ্দয়ের সমাবেশের ফলে, ইহার নির্গমন ap 
ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শোনা বায়, সেই ধ্বনি হইতেছে 
জিহ্বাদির সমাবেশ-অন্গুসারে বিভিন্ন বর্গের 51706 বা frieativ৪ অর্থাৎ 
উন্মধ্বনি । সহজভাবে বিনির্গত হ-কার,__অর্থাৎ অঘোষ [॥] এবং ঘোষবৎ 
Dia পরিবর্তে, আমরা তখন পাই_, 9; /, 5; |, বাক; ৪১৪) 
9,5; 2 ৮5 %,19] প্রভৃতিণবিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন-ভিন্ন Sei. 
ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির (এবং কচিৎ পরবর্তী ব্যঞ্জনধবনির ) উচ্চারণের 
প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎ এইরূপ স্বরধ্বনির ( অথবা ব্যঞ্ধনধবনির ) উচ্চারণে 
জিহ্বার অবশ্স্তাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইরূপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ-কার, 
ভিহ্বামূলীর, উপধ্বানীয় প্রভৃতি উদ্ম ধ্বনিতে পরিবতিত হইয়া যায় ঃ যেমন, 
Lob, afi>ax, ag; ih, 1779, ij, বা il, ig; uh, ufi>ug, uf], 
ইত্যাদি । কঠ্য, et এবং তালব্য প্রভৃতি এই-সকল বিশিষ্ট উন্ম-ধবনি 
হইতেছে বিশুদ্ধ ক$লালী-জাতি উন্ম-ধ্বনি বা প্রাণ-ধ্বনি অঘোষ « £» [h] ও 
ঘোষবৎ « হ » [8]-এর রূপ্রভেদ। 
স্পর্শ বর্ণকে sera বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা! Eat বা শবাসবাযুর 


১৬৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


আবশ্যকতা, হইয়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র সহজ « অঘোষ Secci 
(অঘোষ « ক্‌ চ্‌ট্‌ ত_প্‌ এর সহিত ), অথবা সহজ < ঘোষবৎ হ» ( ঘোঁষবৎ- 
*গ্‌জ.ড্‌দ্‌ ব্‌=-এর সহিত )। অতএব৮_ e 

অল্পপ্ৰাণ অঘোষ « ক্‌ চট্‌ ত প্‌. [56 ৮ ৮7-এর 22 কণ্ঠনালীয় 
« অঘোষ গ্রীণ বা Eat Di = যোগ করিয়া, অধোষ "Ian" খ্‌ ছ.ঠথ. ফ২৯ 
[kh ch th th ph]-এর উৎপত্তি হয় ; এবং তদ্রুপ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ < de. 
ড.দ্‌ ব্‌৯ [৪ 3৭ ৭]-এর mam কঠনালীয় « ঘোষবৎ প্রাণ বা উদ্মা 
[8] > যোগ করিয়া ঘোষবৎ মহাপ্রাণ < ঘ বা.ঢ,.ধ১ভৃ» gf 3f Af Af bh ]- 
এর উৎপত্তি dal থাকে । 

ভারতীয়-আধ্য-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিদ্যমান ; 
এগুলি মূল আর্্-ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। সেই হেতু, আর্ধা-ভাষার জন্য প্রাচীন 
কালে ভারতে প্রথম যখন বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তখন পৃথকৃ-পৃথক্‌ অক্ষর-দ্বার। 
এই বিশিষ্ট ধ্বনিগুলি দ্যোতিত হইল। তাহার ফলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় 
ব্ৰাহ্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন নাগরী, বান্দালা, শারদা, তেলুগু-কন্নড, Ze 
প্রভৃতি আধুনিক বর্ণমালাগুলিতে « খ, ঘ, ছ, ঝ » প্রভৃতি পৃথক্‌ দশটা মহাপ্রাণ 
বর্ণ পাই। পরবর্তী কালে যখন মুসলমানদের আমলে ফারসী লিপির ais 
ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহা প্রাণ বর্ণগুলির 
প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া লইয়া, অল্লপ্রাণ-ধ্বনি-বাঞ্তক < ক, গ, চ, জত, 
ত, দ * প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা হইল-_৯১, d 4৯, zën de 
«কৃহ (খ), গৃহ (ঘ), চহ (ছ), ag (ঝ), তহ (থ), দূহ (ধ) » ইত্যাদি । প্রাচীন 
লাভীনেরা যে Ster গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিত 
(প্রাচীন গ্রীক vc, $=ফ, 9=থ, রোমানে যথাক্রমে ০১ ph, th ), সেই 
রীতির অনুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, আমাদের মহাপ্রাণ « খ, ঘ, 
ছ, ঝ, থ, ধষ প্রভৃতির স্থানে ইংরেজেরা ki, eh, ch (909), jh, th, dh 
প্রভৃতি লেখার ব্যবস্থা করিয়া লইল। ` টু 

§২। মহাপ্রাণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে, অল্পপ্রাণ স্পর্শ 
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খ্বনির অনুগামী এই কঠনালীয় উন্ম-ধ্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগম্য উচ্চারণ 
করা আবশ্যক | হ-কারের উচ্চারণ ভাষায় বিশুদ্ব-ভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, 
এইরূপ মহাপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ করা যে কঠিন হইয়া উঠে, ইহা সহজেই . 
- বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া মৌখিকু ভাষার 
বিকারের বা পরিবর্তনের সঙ্গে-সন্দে, সংস্কৃত বা ভারতের আদি-আধ্য-ভাষার 
প্রাচীন উচ্চারণ-রীতি সর্বত্র সংরক্ষিত হইতে পারে নাই । “সংস্কৃত”, উচ্চারণ- 
পরিবর্তন বা উচ্চারণ-বিক্ৃতির ফলে, ‘প্রাকৃত’ হইয়া দাড়াইল। ডচ্চারণেরু 
এই sten, বা বিকার, অথবা! পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশ- 
ধর্মের ফলে; কারণ, প্রতি পুরুষে বা বংশ-গীঠিকায়, ভাষা অলক্ষিত-ভাঁবে 
একটু-একটু করিয়া বদলায় । অনেক সময়ে এই বদুলানো এত Zei 
ঘটে যে, দুই-তিন dëse সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, 
উচ্চারণের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, নানা অনাধ্য-ভাষী জাতি কর্তৃক আর্য্য-ভাষ। গ্রহণের 
কলে; আৰ্ধ্য-ভাষার ধ্বনি-রীতি অনাধ্যের অভ্যস্ত ছিল না, আৰ্ধ্য-ভাষ! অনাৰ্ধ্য- 
ভাষীর দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনাধ্য-ভাষার বহু ধ্বনি, বহু Seit: 
রীতি এই আধ্্য-ভাষার় আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ-লক্ষ অনার্ধ্য-ভাষী 
আধ্য-ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেরূপ অনুমান করিবার পক্ষে অনেক কারণ 
আছে। এইরূপে প্রাকৃত যুগেই সংস্কৃত ভাষার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল-_বাহ্ৃতঃ 
উচ্চারণে, এবং আভ্যান্তরীণ-ভাবে শবে, ব্যাকরণে, ও বাক্য-রীতিতে | পরে 
আরও ধরে। আদি-আার্য্য-ভাষার তথা প্রাকৃত যুগের উচ্চারণ-রীতি কিরূপ 
ছিল, তাহ সর্বত্র স্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক "Pr 
ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-আধ্য উচ্চারণ-রীতি বহুস্থলে 
অনপেক্ষিত-ভাবে পরিত্যক্ত ব| পরিবর্তিত হইয়াছে। এইরূপ পরিত্যাগ বা 
পরিবর্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটয়াছিল, তাহ! স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা 
দুঃসাধ্য বা অসাধ্য | 

$৩। বাঙ্গালা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির (এবং হ-কারের ) অবস্থান 
আলোচনা, করিলে দেখা যায় যে, এগুলির যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র 


১৬৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভামকাঁ 


গৌড়-বঙ্গদেশ (অর্থাৎ, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল) এক নহে। এই 
ব্ণগুলির ছুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব zf) এক প্রকারের উচ্চারণ 
পশ্চিম-বঙ্গে ( “গৌড়দেশে” ) শোনা যায়; অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূৰ্ব-বঙ্গে" 
(‘বঙ্গ্েশে’ ) মিলে। উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্র-ভূমিতে ও কামরূপে ) পূর্ব-বন্ধের: 
প্রভাব আজকাল সমধিক-ভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উচ্চারণ-বিষয়ে এক সময়ে: 
উত্তর-বঙ্গ রাঢ়ের সহিত সমান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমরা ‘গৌড়’ e 
‘বঙ্গ"_এই ছুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচনা করিব I 

$৪ গড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্বন্ধে বিশেষ পুঙথানপুঙ্খরূপে' 
কিছু বলিব না, অন্তত্র এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। গৌড়ে 
হ-কারের উচ্চারণ বলবৎ আছে-_শব্দের আদিতে, ঘোষবৎ « হ »-কে আমরা 
যথাযথ উচ্চারণ করিয়া থাকি ; যেমন_« হয়, হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, 
হিন্দু (হিদু)>= Dag, fa:t, Dit, Be, fio:m, fiukum, fiindu বা fiidu] 1 
শব্দের মধ্যে ঘোষবৎ — দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লুপ্ত 
Si" যথা, « ফলাহার > ফলাআর > ফলার [phalafiay > pholaar > 
Hau, dl, পুরোহিত > পুরোইত্‌ > « পুরুইত্‌ > পুরুত্‌ [purofit 
> puroit > puruit >= 18786]; বাহাত্তর > বাআত্তর [bafiattor > 
baattor] ; ee > পহুছা > পউছা, পৌছা [pofitiqha >= pShucfha > 
6000০] ; বহ > বহু > বউ, কৌ [bofla; > be > baal: মহ > 
মৌ [mofiu > mou] ; সহি > সই, সৈ [/58i bi, দহি > দই, দৈ 
[dofi > ০1]»। শব্দের অন্তে ঘোষবৎ «হ > [8] গোড়ে পাওয়া যায় 
নাঁলুপ্ত হয়) অথবা শেষে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্বরবর্ণের আংশরয় 
পাইয়া « হ পূর্ণ-ভাবে অবস্থান করে; Gm সাধু > সাহু > সাহ > 
সাহ্‌>সা বা সাহা [ra:dfiu > fa:fiu 12:79 >fa:h > Jas, fafa] ; 
ফারসী শাহ্‌ > শা, শাহা Usch > fb, fafa] ; অষ্টাদশ > অট্ঠারহ-_ 
হিন্দী অঠারহ, [40৫35], বাঙ্গালা আঠারো [০১০7০ ] = ; ইত্যাদি | 
"hb «হু» Dag, বিসর্গ_গৌড়ের ভাষায় হর্ষ-বিন্ময়াদি-বাচক 


মহাপ্রাণ বর্ণ ১৬৭ 


অব্যয় শব্দে, কেবল শব্দের ae, শোনা যায়; যেমন__« আঃ, এঃ, ইঃ, e, 
উঃ [ ah, eh, ih, ০, 0] » ইত্যাদি ; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত স্বরধ্বনির 
প্রক্কতি-অন্থসারে, বিকল্পে বিভিন্ন উদ্ম ধ্বনিতেও পরিবর্তিত হইতে পারে 
« Sid, এশ, ইশ ওফ, উফ [ ৫৩, ৪6, 16 বা i], ০9, ৪% ] > ইত্যাদি । 
স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, «ফ ভ = সাধারণতঃ elt উদ্ম ধ্বনিতে 
পরিবতিত হইয়া গিয়াছে) « ফল ৯09০2] না হইয়া [4০1], a [19:1]; 
< প্ৰফুল্ল » [10797008119] স্থানে [1১০%৪11০,1.018119] ; « ভয় »= [07১০8] স্থলে 
* [898] ; « উভয় »- [87798] স্থলে [019০8] বা [৮০8]; « অভিভাবক == 
[obfiibfiabok] স্থলে [08iBabdk, ০৮1৮01১8107 « লাভ == [1৫:১1] না হইয়া 
[la:8, 10:৮]| «ফ ge ভিন্ন অন্য মহাপ্ৰাণ বর্ণ (খঘ, ছঝ,ঠউ,থধ) 
পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এইরূপ অবস্থায় এগুলি 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া থাকে মহীপ্রাণের বৈশিষ্ট্য ( অর্থাৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে- 
সঙ্গে অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-কারের উচ্চারণ ) এখানে পূরাপূরি বিদ্যমান আছে; 
যেমন__-« খায় [108 ], ক্ষতি [10090] (অথবা ster The), খা 
[kha: J, ঘা [gfia:], ঘুম Iebeml, ভ্রাণ [gfi৷৭:৷], ছয় [৮০৪], ছানা 
[৫70], ঝাউ [3০৭], ঝড় [31০], ঝাঁক (Spack), ঠাকুর [70001], 
ঠিকা [6775৫], ঢাক [7০:], ঢোল [8০:1], থালা [61712], থ’লে [thole], 
ধান [dfa:৷], ধর্ম [d০rm০], aa [18700] » ইত্যাদি| কিন্ত শব্দের অস্তে 
এই মহাপ্রাণগুলি আসিলে, al শব্দের মধ্যে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে আগিলে, 
ইহাদের প্রাণ-অংশটুকু, অর্থাৎ আন্যর্দিক হ-কার ( অঘোষ বা ঘোষবৎ ), আর 
উচ্চারিত হয় না,__কেবল অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধনিই শোনা যায়ঃ এক কথায়, এই 
অবস্থায় উচ্চারণে ইহার! অল্পপ্রাণ বর্ণে-ই পরিবতিত হয়; gt মুখ = মুক্‌ 
[mu:kh>mu:k], রাখ=রাক্‌ [ra:kh> 70:00, রাখিতে > রাখতেন 
রাকৃতে [rakhite > rakhte > rakte], দেখিতে > দেখতে দেকৃতে 
[dekhite > dekhte > dekte], বাঘ- বাগ hoch > ba:g], aire 
বাগ্‌কে = বাককে [bagfike > bagke > bokkel, মাছ=মাচ্‌ [ march ১ 


১৬৮ বাঙ্গালা ভাষাতব্বের ভূমিকা 


ma: ], মাছটা =মাচ্ট৷ [ macfhta > আও], সাঝ-সাজ. (RIED 
পা, সাঝ-সকাল = সাজ সকাল [ 8-০৮০! > [8টি], কাঠ 
কাট্‌ [০:৮৮ bert ], যাঠি>যাট [[৭6৮i>/৭:6 ], অষ্ট > অট্ঠ > আঠ > 
আই [a:fho > ot) রাঢ় > রাড় [নটি > raren: শব্দের 
মাঝখানে বা শেষে থাকিলে «ড় ঢ» হইরা যায়), হাথ>হাত, [ 80:09০ > 
fia:t], পথ =পত_[potho > pa:t], বীধ_বীদ্‌ [6:95 > bi:d], সাধিতে 
=সাধ্তে -সাদৃতে > সাত্তে [fadfiite > fadfite > fadte > fatte]= 
ইত্যাদি| শব্দের অভ্যন্তরে দুই স্বরধ্বনির মধ্যে অবস্থান করিলে গৌড়ে অনেক 
স্থলে, বিশেষতঃ বাটে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলি রক্ষিত হয় কিন্তু ভাগীরথীর দুই ধারের 
দেশে, ভদ্র চলিত ভাষায়, এক্ষেত্রে-ও মহাপ্ৰাণ বর্ণ শোনা যায় না। অঘোষ 
মহাপ্রাণ হইলে শব্দের অভ্যন্তরে উচ্চারিত হইতে পারে,-কিন্ত অতি মৃদুভাবে, 
মোটে-ই জোর দিয়া নহে: om দেখা, আছে, ক’র্ছে, মিছ! = মিছে, 
কাঠা, কথা [dekha, adhe, kordfhe, 0101৫ > micjhe, katha, 
০0১৫] =_সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চারণ করা হয় « গ্াকা, আচে, ক’চ্চে, 
মিচে, কাটা, কতা [৭8 ade, koedfe, mich, kata, kota] >; তবে 
* দ্যাখ! [820], আছে, কাচ্ছে, মিছে, কাঠা, কথা »-ও অনেকে বলিয়া 
থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ মহাপ্রাণ সাধারণতঃ পুরাপুরি a বিশুদ্ধ-ভাবে শোনা 
যায় ন|: যেমন-_« বাঘের, বাঘা » [bagfier, 08৫] ; যদি কেহ কলিকাতা 
অঞ্চলে < বাগৃহের, বাগ্হা » Dos Ber, 94-60] বলে, তাহা হইলে লোকে 
“রেটো টান’ ধরিয়া ফেলিবে-_-« বাগের, বাগা = [১৭৫০১ ৫৪৫]__এইরূপ 
অল্পপ্ৰাণ উচ্চারণই স্বাভাবিক 1 eg « বাঝাবাজা [bala > 08০, 
মাঝুয়া > মেজো [10780 > [5০3০], দৃঢ় স্দ্রিড়ো [৫৮25০ > 010], 
বাধাবাদ। [০০৪৫ > 10০0], বাধা বানা [bidfia > bëdo ] » 

গৌড় বা পশ্চিম-ব্দ সন্ধে অতএব বলা যায় 

১। হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, শব্দের আদিতে ুম্পষ্টভাবে 
উচ্চারিত হয়। শব্দের অভ্যন্তরে বা অন্তে হ-কারের লোপ এবং মহাপ্রাণের 


মহাপ্ৰাণ বর্ণ ১৬৯ 


-অল্পপ্রাণে আনয়নই সাধারণ, তবে কচিৎ বিকল্পে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি 
উচ্চারিত হইতে পারে। সাধুভাষার পাঠে, বা সজ্ঞান ও সচেষ্ট সাধুভাষান্থ- 
মোদিত উচ্চারণে অবশ্য « হ = [8] বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে 
পারে। f 

২। অধোষ « হ > [॥]-বিসৰ্গ_শব্দের অন্তে শোনা যায়, এবং এই 
অঘোষ হ-ই অধোষ মহাপ্রাণের_-« খ ছ ঠ থ ক >-এর অঙ্গীভূত হইয়া বিদ্যমান 
[ kh, Déi t-h, t-h, p-h JU 

এতন্তিয় « aal, a. র, ল = উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, 
এই হ-কারকেও সাধারণতঃ বর্জন করা হয়__যেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, 
‘সে অবস্থা ছাড়া : যথাঁৎ চিহ্ন-চিয়ো Idien > info > 002], 
অধ্যাহ- মোদ্ধ্যানো PnAdBiocbna > modfija:nfio > moidfieanfio > 
20000159009], অপরাহ্- অপোরানে| [70:70 > aporanfio > 
.900৫079], ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ > ব্রাম্হণ্‌সক্রাম্মোন [003500805০৯ 
17১70007029 > brammon], sta অর্থাৎ ale, > ব্রাম্হ_ব্রাম্মো [brafimo 
> bramfio > brammo, পূর্ব-বন্দে < ব্রাম্য »= braimmo0], গহিত= 
গোর্হিৎ, গোরুরিৎ [gorfiit > 9০7৮6], আহ্লাদ = আহ্লাদ > আল্হাদ = 
আল্লাদ্‌ [a:fila:da > alhad > 01100], প্রহলাদ= প্রহলাদ > প্রল্হাদ > 
প্রোল্লাদ, প্রেল্হাদ > GEI > পেলাদ্‌ [prafila:da > pralfad > 
prolfiad, prelfad > prollad, prelfiad, pellad] », ইত্যাদি । 

গড়ের ভাষাকে পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত করিলে দেখা যায় যে, 
হিন্দী এ বিষয়ে গৌড়ের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। হিন্দীতে সব 
ক্ষেত্রেই__কি আদিতে, কি মধ্যে, কি অন্তে-হ-কার [8] এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি 
অটুট থাকে; যথা__বাঙ্গালা « বোনাই » [৮০০%], হিন্দী *বহনোইঈ » 
[bef॥০::] ; বাঙ্গাল! « বউ, বৌ » Then), হিন্দী « বহু » [b১৷:] ; বাঙ্গালা 
= তের » [91০], হিন্দী « তেরহ্‌ » [te:rAfi, te:rafio]. 

$ ৫। এক্ষণে বঙ্গের ( অর্থাৎ পূর্ব-বন্গের ) মৌখিক বা কথ্য ভাষায় এই : 


১৭০ বাজ লা ভাবাতত্বের ভূমিক! 


ধ্বনিগুলির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম 
বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীর ধারণা এই যে, পূর্ববন্-বাসিগণ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি 
উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়াই 
উচ্চারণ করে_-«ঘ ঝা ঢ ধ ভস্-কে অবিমিশ্র « গ জডদব» বলিয়া থাকে H 
চ-বর্গীয় বর্ণগুলির তালব্য উচ্চারণ-_অর্থাৎ [প্র রী, P. 35] হুলে দস্তয 
Ser Je, de বা d, এবং pp [৮,18] স্থলে "র» [1]; 
এইগুলির, ও ঘোষ মহাপ্রাণের অল্পগ্রাণ উচ্চারণ; তথা হ-কারের লোপ Ba 
এই-সমন্তপূর্ব-বন্ধের ভাষার বা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গৃহীত হই থাকে। 

কিন্ত এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্পপ্ৰাণ করিয়া লওয়া হয় না, 
এবং হ-কারের লোপ-সাধন মাত্র হয় না, ইহা প্রত্যেক dës at জানেন । 
আসল কথা এই যে-_কণ্ঠনালীতে জাত Za ধ্বনি হকারের পরিবর্তে অন্য 
একটা ধ্বনি পূর্ব-ব্দে বাবহ্ৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অঘোষ বা 
ঘোষ al বা প্রাণ অথবা শ্বাসবায়ু , অর্থাৎ কিনা হ-কারের স্থানে, এই নবীন 
ধ্বনিটা উচ্চারিত হয়) অথবা এই ধ্বনির উচ্চারণের উপযোগী কাৰ্য্য মুখের' 
মধ্যে ঘটে । এই ধ্বনিটা হইতেছে, কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার-স্বরূপ 
পেশীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শধবনি__ 
glottal stop বা “কনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিঃ। 

কঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু যখন বহির্গত হয়, তখন তাহা কোথাও 
বাধা প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গনন-পথ অত্যন্ত 
সঙ্কুচিত হইলে, মুখ-বিবরে সক্ষোচ-স্থানের অবস্থান-অনুসারে বিভিন্ন উন্ম 
ধ্বনির উদ্ভব হয়। মুখ-বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত বায়ু নির্গমন-পথকে জিহ্বার 
দ্বারা পূর্ণভাবে বা আংশিক-ভাবে অবরুদ্ধ করিয়! দিতে পারা যায় । আংশিক- 
ভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায়, বায়ু যখন জিহ্বার দুই পার্াস্িত উন্মুক্ত স্থান দিয়া 
নির্গত হয়, তখন ল-কারের' ধ্বনির উদ্ভব হয়। ্রিহবাকে মুখের উধব ভাগে 
স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ করা যায় ; এবং অধর ও ও উভয়কে 
মিলিত করণানস্তর মুখ বন্ধ করিয়াও এই মুখপথ অবরুদ্ধ করা যায়। নির্গমনশীল। 


মহাপ্রাণ বর্ণ ১৭১ 


বায়ু রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি নামাইয়া লইলে, বা 
অধরৌষ্ঠকে বিচ্ছিন্ন at. al লইলে, রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে 
বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তখন একট! ৪স210500 বা ফট-কার ধ্বনি 
শ্রতিগোচর হয়। ফলে, "ag «এক্‌ গু চু জু টু ড তৃদ্‌ঃ প্‌ ব২» 
প্রভৃতি ক্ষণস্থারী ম্পর্শ ধ্বনি শ্রুত হয়। কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে 
নাসাপথ উন্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান-অন্থসারে নাসিক্য-ধ্বনি « ঙ এ. 
ণ্‌ন্‌ ম্‌ > [ঘ] ]1 ঢ 1 ]-এর উৎপত্তি হয়। 


স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভবে জিহ্বা এবং অন্য বাগ্যন্তরের রি স্পর্শ, এবং মুখপথের 
রোধ আবশ্যক। মুখ-বিবরে জিহ্বা-দ্বারা, বা মুখদ্বারে অধরৌষ্ের সহায়তায় 
যেরূপ রোধ হয়, তদ্রপ রোধ কণ্ঠনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে; এবং 
এই রোধ বা স্পর্শের ফলে, সেখানে যে স্পর্শধ্বনির উদ্ভব হয়, তাহা বহু 
ভাষায়, « ক, গ, ত, দ, প, ব»-এর মত একটা বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-্ধনি বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে । চলিত বাঙ্গালায়__গৌড়ের ভাষাতেও-_ইহা দুর্লভ নহে | 
কাণিবার সময়ে, যখন কঠনালী-পথের পেশী-দ্বারা নালীপথের দ্রুত রোধ ও 
উন্মোচন ঘটে, তখন আমরা সকলেই এই কনালী-জাত স্পর্শ-ধ্বনি উচ্চারণ 
করিয়া থাকি। এই ধ্বনির জন্য ইউরোগীয় ধ্বনিতত্ববিদ্গণ [”] বা[?] 
এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালায় [7] 
(উদ্ধার-চিহ্ন ) অথবা [৯] (ইলেক-চিহ্) ব্যবহার করিতে পারি। এই 
ধ্বনির জন্য অক্ষরটী থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি, 
তাহাকে বানান করিয়া লেখা যায়_[?*৷॥০ ?819]-৭ "ai *আহা > ৷ 
এই ধ্বনি আরবীতে 'হাম্জ- বা “আলিফ হাম্জণ” নামে একটি বিশিষ্ট ব্যপ্তন- 
ধ্বনি [= ] বলিয়া স্বীকৃত; যেমন, dl dät, el, So, zer 
ra’s, sp", Gazammgl, quran, ma Pata, ma’ ইত্যাদ। জর্মান ভাষায় 
শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়_-জর্মানে যেখানে কোনও শব্দের 
প্রারম্ভে অন্য কোনও ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কনালীয় 
স্পর্শ ধ্বনি আসে__জর্মান ভাবায় স্বরাদি শব্দ নাই : যেমন_ auch, Abend, 


১৭২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক। 


‘echt, Thre, Ehe, und, Uhr, 00159], Ohl, Oesterreich = (Paux, 
?aibent, Seet, org, 28209, "ant, "or, Zog), Sol, প5565-2510] ইত্যাদি | 
পূর্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হ-কারের লোপ 
হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়! শুনিলেই গৌঁড়িয়া লোকও বুঝিতে পারিবে। 
যথা হাইল > »আইল্‌ [801] > %7]]$ হয় > *অয় [8০8 > 8]; 
হাত > ’আত [0:6 > zu: হাতী > ,আতী, »আতী [801 > 7৫৮, 
"ol: হাটিয়া > "af [186৫ > 7966] ; হিন্দু > ইন্দু [0৫8 > 
?ndu] ; হুকা, sai > (Ei, ei [fiika, fiuka > ?uka, Pukka]; 
হানি > ’আনি Don > San): ইত্যাদি ৷ ft 
Ari মহাপ্ৰাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব-বঙ্গে সর্বত্র এক্য নাই, 
তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রাণ বর্ণ ঘোষবৎ হইলে, 
ইহার সন্দেকীর হ-অংশকে কঠনালীয় স্পর্শতে পরিবতিত কর! বঙ্গের ( অর্থাৎ 
পূর্ব-বন্ধের ) প্রাচীন কথ্য ভাষার রীতি ছিল, এবং এই রীতি এখনও সর্বত্র 
প্রচলিত আছে। gt ঘা » অর্থাৎ *গ্হা* স্থলে fi [31:১৯ 
Sol: *ঢাকৃস অর্থাৎ « ড্হাক্‌ » স্থলে « ড্শকৃ » [38৫4 > qratk] ) 
* ধান > অর্থাৎ — gen, স্থলে « gi Iden > 0:0]; « ভীত » 
অর্থাৎ « ব্হাতৃস স্থলে « ব্শত্‌ » [7)1৫: ১৯ ০:8] ; « মধ্য » অৰ্থাৎ « মন্ধ্য 
=মদ্ধিয় = মদ্‌-দৃহিয় » স্থলে « মইদ্‌-দূহিয় », তাহা হইতে « মইদ্‌-দ’ইঅ, 
Tag » [0০060 > moidafijo > maidd?jo, m?0idd9] ; « আঘাত » 
অর্থাৎ « আগ্হাৎ » স্থলে « আগৃণৎ, »আগাৎ » [agfiat > ag?at, at) ; 
ইত্যাদি । 
কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনি শব্দের আঁদিতে থাকিলে, মহাপ্রাণ-রপেই 
উচ্চারিত হইত যথা__-« খাওয়া [৮০৪০] ; ঠাকুর [৮০০%] ; og 
[87০8] ফল [08০2] *। শব্দের মধ্যে অবস্থানে « খ, ঠ, থ, ফ » কোনও 
স্থলে মহাপ্রাণ-রূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,__যেমন « পাখা, আঠা, কথা » 
[pakha, ৫00৫) otha], কিন্তু কোনও-কোন্ও স্থলে, এইরূপ শব্দের 
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মধ্যে অবস্থান সত্বেও এগুলির কঠনালীয়-ম্পর্শমিশ্রিত হইয়া যাইবার প্রমাণ 
আছে। 

§ ৭। স্পর্শ-বর্ণ বা অন্ত কোনও বর্ণ, উদ্ম-্ধবনি অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-. 
কারের পরিবর্তে এইরূপে কঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত 
হইলে, বাঙ্গালায় তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে? ইংরেজীতে ইহাদের নামকরণ: 
করা হইয়াছে_Implosive বাঁ Recursive, বা Consonants with Glottal 
Closure, বা Consonants with accompanying Glottal Closure, 
Implosive-এর বাঙ্গালা করা যাইতে পারে ‘অভ্যন্তর-স্পৃষ্, Recursive-র 
‘পুনরাববত্'; এবং শেষোক্ত দুইটী ব্যাখ্যাময় ইংরেজী অভিধার বাঙ্গালা করা' 
যাইতে পারে-_ক$ঠনালীয়-্পর্শ-মিশ্র বা 'ক্নালীর-্পর্শানুগত”। প্রথম 
ও তৃতীয় নাম দুইটা শ্রুতমাত্রেই এই প্রকার ব্যঞ্ন-ধ্বনির বৈশিষ্টা-সমবন্ধে 
আমাদের সচেতন করিয় দেয়৷ এই ছুইটী নাম আমরা আপাততঃ ব্যবহার 
করিতে পারি। 

§ ৮। পূর্ববঙ্গের ভাষায় মহাপ্রাণথ-ধ্বনির আলোচনার সন্গে-সন্দে আরও, 
কতকগুলি ব্যঞ্তন-বর্ণের ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনা একটু আবশ্তক হইবে = 

ক। ছুই স্বরের মধ্যস্থিত * ক», অঘোষ উদ্ম কণ্ঠ-ধ্বনিতে__ভিহ্বামূলীয় 

বিসর্গের ধ্বনিতে__পরিবর্তিত হইয়া যায় ; যথা__« ঢাকা সড্ঠাথ-|» 

[aq > 02৫0] | আবার এই অঘোষ « থ. > [5], ঘোববৎ 

« ঘ. » [9]-এতেও পরিণত হয় । এবং কচিৎ এই «ঘ.» [৪] আবার 

ঘোষ « হ» [6]-কাররূপে দৃষ্ট হয় : < ঢাকা >= Läioge, drafia] | 
ai *«চ, ছ, জ = [ু, টি] যথাক্রমে [ £5, % ৭5] হয়। 

ai ছুই স্বরের মধ্যস্থিত “টস, ঘোষ *ড »এ পরিণত হয়ঃ যথা, 

« ছুটী *-পশ্চিম-বলে bat), পূৰ্ব-বঙ্গে [500] ; ট-জাত এই 
এড» কখনও «ড় *-কার হইয়া যায় না। 

ঘ। দক্ষিণ-পূর্ববন্দে__চটটলে, ভ্রিপুরায়_আন্য ত-কার, থ-কার-ভাব প্রাপ্ত 

হয়। S 


5৭৪ _ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


si চট্টল, ত্রিপুরা ও শ্রীহটে স্পর্শ «ক» ও*«প» [10], যথা ক্রমে 
উন্ম < খ.» ও «ফ.» [=, al অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় ও উপধ্বানীয় 
বিসর্গের ধ্বনিতে পরিবতিত হয় ; যেমন «কালীপূজা» [kalipu$a] 
= [=alipudza] | ময়মনসিংহ ও বরিশালের বাঙগালীতেও আছ্য 
« প»্-কারের এইরূপ উচ্চারণ:শোন! যায়] 

চ! আদ্য ও স্বরবেষ্টিত « শ, য, সস [1] হকার [6] হইয়া যায়। 
ইহা পূর্ব-বঙ্গের ভাষার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধু-ভাষার 
প্রভাবে বহুস্থলে * শ = [ { ]-এর ধ্বনি সংরক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। 

$৯। পূর্ব-বন্দের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অধিকৃত 
থাকে ; ঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষবৎ কণঠনালীয়-সপর্শ-মিশ্র অল্পপ্রাণ হইয়। যায় ; 
এবং হ-কীর [ 8 1, কঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিতে-_ৃগা-তে-_-পরিবতিত হয়। 

শব্দের মধ্যে যদি মহাঁপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহ। হইলে প্রথমত: 
সেই মহাপ্রাণের স্থলে কঠনালীয়-্পর্শ-মিশ্ব অল্পপ্রাণ, এবং হ-কারের স্থলে 
কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি আইসে ; এবং পরে, এই অল্পপ্রাণের সহিত যুক্ত কঠনালীয় 
স্পর্নধ্বনি, ও হ-কার-জাত শুদ্ধ কঠনালীয় স্পর্শধবনি, নিজ স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া, শব্দের ag অক্ষরে আসিয়! উচ্চারিত হয়। আছ অক্ষরে প্রথম 
ধ্বনি স্বরবর্ণ থাকিলে, Sei সেই স্বরবর্ণের পূর্বে বসে; এবং ব্যপ্তনবর্ণ থাকলে, 
এ ব্যপ্রনবর্পণের সহিত মিলিত হইয়| den অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট deg স্থষ্টি করে। 
নিয়ে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টী বোধগম্য হইবে । 

«পাখা -পাকৃহা > পাক্‌ঠ-পশাকা [pakha > 7010 > 7১010], 
ফাকা [970] দুঃখ = দুক্খ -দুক্-কৃহ = দুক্-কৃ’অ = দ’উক্‌ক [৭011৬ > 
dukkho > dukk?o > d?ukko]; পুথি =পুত্‌’ই=প’উতি [puthi > 
mo — 080] ; কথা = কত্গআ।-কৃঅতা। [kotha > kat?a > kota] ; 
কথ্‌বেল = কৃ’অদ্‌-বেল [k০৷-bel > k?odbel] ; মেথর = মেত্‌ৃ’অবু = ম’এতর্‌ 
[methor > weier > m?etor] ; চিঠি=চিট্‌’ই=চ্ইডি [hi > 


মহাপ্ৰাণ বর্ণ ১৭৫ 


det > 5%]; কাঠীল-কাট্হাল_ কাট,আল-কৃ*আভাল [18১৫1 > 
Jkogal > 1001]; পাঠা -পাট্হা পাট্‌’আ = প’আডা, ফ»আডা [pdtha 
> pata >p?ada, $00৭] ; উঠন- Sea উট্‌’অন=’উডন [8১০7 > 
upon > ?0০n] ; লাঠি=লাট্‌হি=লাট্‌’ই=লডি Dat > Jost > 
100i] ; তথ্তা-তক্হতা = তক্‌’তা =তৃ’অকৃত| [1911)0 > 09৩ > 
৮০010] » ; Seng) ` 

" egal অন্ধ > অন্দূহ > অন্দ্অ > ’অন্দূম, *অন্দ [০7৫79 > 
০nd? > fond): অধ্যক্ষ > অইদ্‌-দ্‌’অক্খ=*অইদ্দকৃক’ [০dfijokkho > 
91009109 > ?iddokk০] ; আভ=আব্হ =আক্‌’=’আব, [৫297 > 
৭:৮৮ > £৫2)]7 আধা আদ্হা -আদ্‌'আ-০আদা [৫10 > ০৭? > 
009] কীাধ-কান্দ্ত-্ক্শন্দ্‌ [:07-1:0:21? > k?a:nd]; বাঘ 
বাগৃহ,= বাগ্‌’=ব্শগ [8৫:58 9০:৪৯ aal, eet, ভাগ= বাগ্‌ 
(hoc > ৮০4৪] 7 গাধা গাদ্হা-গাদ্গা-গ্ঠাদা [27০ > 9৫124 > 
৪900] 7 বুদ্ধি_ বন্দি [01৫71 > 17%8911]) দীঘী > দিগি* > দি’গি 
[01961 > dien > d?i6i] ১ জিহ্বা জিব্‌ভা = জি’ব্বা, জে’ব্বা (জ-ণ5) 
[71১10 > dzibb?a > 9005 dz?ebba] 7 দুধ -দ্উদ্‌ [08:48 > 
09810] ; মেঘ = ম্‌’এগ্‌ [70:86 > mies), লাভ-্লা্-ল্শব [1৫:1১ 
Job > 1172]; সভা-্স্ঠঅবা [19010 > f?oba] ; Di স্গন্ভ্‌ 
[14:00 = fardz? > f?amdz] ; pg, Iderba deg 
> 9%:] >; «ডাহিন > ডা'ইন=ড্‌ইন [dafiin> 0911 > q?ain] ; 
তহবিল = ত-’অবিল = ত্‌’অবিল [6970] > 6১20১] > ৮০1] ; ডাহুক = 
ডাউক > ডাউক [dafiak > darulk>?auE] ; বহিন= ব’ইন= কৃঅইন্‌, 
বওউইন [৮০710 > borin > b?oin, air): বাহির=বা'ইর্বশইর্‌ 
[bafiir > ba?ir > bëair J]; শহর-শঠঅর-শ্*অঅর, শ’অর [ fofor 
১১,৯০৮ ৯৯০০৮ Pol, মহল = age [22919] > 209991]) সাহস = 
| শা’অশ্‌ = শ্াওশ্‌ [ [৭6০] > bal Tac ]; বাহুল্য ৰা’উইল*=ন উইল 


s b 
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[bafulljo > ba?uillo > brauillo] ; সন্দেহ স১অন্দেঅ [ fondefio> 
fonde?o > {?ondeo] » ; ইত্যাদি | 
হ-কারের বা মহাপ্রাণের Za অংশের বিকারে জাত কঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিকে- 
শব্দের আদিতে এইরূপে আগাইয়! দেওয়া, পূর্ববঙ্গের কথিত ভাষায় একটা 
আশ্চর্য্য বা লক্ষণীয় রীতি ৷ 
$১০। পূর্ব-বঙ্ধের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা San 
পরিবর্তে ক£ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির আগমনের ফলে, সংস্কৃতে অজ্ঞাত, নৃতন 
কতকগুলি কঠনালীয়-স্পর্শ-মিএ, বা ক$নালীয়-স্পর্শান্ুগত, অথবা অভ্যন্তর- 
স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন-বর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছে ` gei ক’ গ’, E (= 5!) জঃ (= ??), 
টড ত দা) ন’, প’ বা, মা র’, a, শ’=>। এগুলি পূর্ববজের সাধারণ' 
ক গ, চ (9) জ (8), ট ড, তদ, ন, প ব, ম, র;ল, de হইতে d, 
এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণের উপর পূর্ব-বঙ্গের ভাষার শব্দের অর্থ নির্ভর 
করে। gt 
কান্দ্‌ [॥০৭:৭] = কাদ্‌, কিন্ত কাধ-কশান্দ্‌ ( কৃ’আন্দ্‌ ) [1090:50]-স্বন্ন ; 
গা oa = দেহ, কিন্ত ঘা=গ’| dai) Lee): 
গুরা [90:৭] .= গোরা, কিন্তু ঘোড়া _ গু’র! ( গৃ’উর! ) [৪?0॥৭] ; 
জর [029::] = জর, কিন্তু ঝড় জ’র (জ১অর ) dann) ( জ=৭); 
ডাইন [0810] = ডাকিনী, কিন্তু ডাহিন ( =দক্ষিণ )= ডা’ইন (ভঃআইন্‌) 
[q?ain] ৮ 
তার| [৭৮৭] = নক্ষত্র, তাহারা ( সাধু ভাষার )= তার! (ত্*আরা) [20০] 
দান [৭:০] = দান, ধান= দন (gail [d?:n] ; 
পাকা [0৮] পক, পাখ!=প’ক! (প’আক! ) [p?aka] ; 
বাত [৮৭:৮]  -বাত-ব্যাধি, ভাত = বা’ত ( ass) [১৫৮] ; 
মৈন্দ [1০৭০] =মন্য, মধ্য = Caper ( ম্‌’অইদ্দ ) [?0i৭০] 3 
আইল্‌ all = ক্ষেত্রের আলি, নৌকার হাইল =’আইল্‌ Dal) ইত্যাদি । 
$ ১১। মহাপ্ৰাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে 
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কণনালীয়-স্পর্শধবনি-মিশ্র ব্যগ্রন বর্ণ বা কঠনালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে 
সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্তে উঠে। ইহা একটা বিশেষ 
নিয়ম। যথা__« তার গাঅৎ (বা /কশন্দে ) Idi "ছে বলি হেতে কান্দে » 
[tar 2৪9৮ (05709) 1690; Soise boli beste 15019] ( তার গায়ে বা 
“কাধে “ঘা হয়েছে ঝলে সে কাদে )) * পরা » [7১972] -' পড়া, পতন, কিন্ত 
< পঢ়া৯।প,রা০৭০৮৮]-পাঠ করা ; ইত্যাদি। 

§ aal এইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা দেশে পূর্ববন্ধেবকত দিন 
হইল আসিয়াছে? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া যান নাই । 
কবিকক্ষণ মুকুন্দরামের, এমন কি শ্রীচৈতন্তদেবের সময়ে পূর্ব-বন্দের উচ্চারণ 
গৌড়িয়া লোকের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। কবিকক্কণের সময়ে পূর্ব-বঙ্গে 
শ-স্থলে « হ » বলিত-_* শুকুতা-হুকৃতা * ; অনুমান হয়, মূল হ-কার কঠনালীয় 
স্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে শ-কার ( অর্থাৎ « শ, ব, স » ) নৃতন করিয়া হ-কার 
হইত না; অন্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন হ-কাঁর লইয়া ভাষায় 
ধবনি-বিষয়ে অনিশ্চিততা এবং দুর্বোধ্যতা আসিয়া যাইত 1 হ-কারের কঠনালীয় 
স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, মহাপ্রাণগুলির পরিবর্তনও স্বীকার করিতে 
হয়। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য বিমান 
ছিল, এরূপ অনুমান অঘৌক্তিক হইবে না । 

এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয়তো! পূর্ব-বন্দে আর্ধ্য-ভাষার 
প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে । 
ভোটগণ (অর্থাৎ তিব্বতীরা ) কাশ্মীর-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি a 
বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তিব্বতীদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ হয়__তিব্বতীরা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকদের মানিয়া লয়।  Sës 
দশম শতকের একখানি প্রাচীন তিব্বতী পু'থিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র 
উদ্ধত আছে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতী অক্ষরে লিখিত 
আছে ; এই däre যেরূপ বর্ণবিন্তাস আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, 


« ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ »-এর «গ’,জ’,ড’, দ+, ২? » উচ্চারণই যেন তখন তিব্বতীবা 
19—2037 B.T. 


১৭৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 
শিথিয়াছিল,_পু'থিখানিতে পরবর্তী কালের মৃত এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে 


তিব্বতী অক্ষরে « রে হা হ্‌ S » রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অন্ত 
উপায় অবলম্বিত হইয়াছে (Joseph Hackin—Formulaire Sanskrit- 
Tibétain du Xe 88০19 ; Paris, 1924)! ইহা কোথাকার উচ্চারণ? 
বাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ অন্য কতকগুলি 
IC অক্ষরের উচ্চারণ যাহা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা বাঞ্জাল| দেশেরই 
বৈশিষ্ট্য সুচিত হয়, _ যথা ঝ» -র উচ্চারণ « রি», অন্তঃস্থ « ব ».এর 
অর্থাৎ Te, ৪ বা ॥]-র স্থলে বয় « ব = [6] পড়া, এবং «ক্ষ »-র উচ্চারণ 
*খ্য » রূপে লেখা। 

Dr, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের Bei অ-সংস্কৃত উচ্চারণ, সুপ্রাচীন 
যুগেই, বাঙ্গালা ভাবার মাতা- বা মাতামহী-স্থানীয়া প্রারুতের পূর্ব-বঙ্গে 
প্রচলিত বূপ-ভেদে আসিয়। থাকা! অসম্ভব নহে। 

$১৩। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চধ্য মিল পাওয়া 
যায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আর্ধা-ভাষায়-__গুজরাটাতে, 
রাজস্থানীতে, দথ্নী-হিন্দুস্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাষায়) এবং 
$ ১১-তে উল্লিখিত হ-কারের পরিবর্তন-জাত কঠনালীয়-স্পর্শ-ধবনির সহযোগে 
বরের যে উদাত্র-ভাব পূর্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্য'পার পাঞ্ধাবীতে-ও 
মিলে। এই-সমস্ত বিষয় ses আলোচনা করিয়াছি (Recursives in Indo- 
Aryan প্রবন্ধ, Bulletin of the Linguistic Society of India, Lahore, 
1929)। ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক আধ্য-ভাষায় এই প্রকারের সাদৃস্ঠ পৃথকৃ-পৃথক্‌ 
IS স্বাধীন-ভাবে উদ্ভূত বলিয়াই মনে Sai 

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইরূপ বিপধ্যয় বা বিকার আধুনিক ভারতীয় 


আধ্য-ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান নিতান্ত 
আবশ্যক । 


